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সুচনা । 


শা সি১০০থা্পি 


“শরীরং ব্যাধিমন্দিরং” |---অর্থাৎ আঁগাঁদের এই 
শরার নানারোগের আবাস-গুহ বা মন্দির-স্ববূপ। এই মন্দি" 
রের কথন্‌ চুণবালি খদিল, কখন একটু ফাটিন্না গেল, কোথা 
দাগ লাগিল, কোন্‌ দিকে লোণ1 ধরিল-_-কিছুই ঠিক নাই। 
অতএব এ মন্দিরের দিক্সীঘিরি সকলেরই কিছু না কিছু-পন্লিং 
মাণে শিখিয়। রাখা উচিত ! 

কোন কোন রোগ বর্তমান অবস্তান্ন ধতই মারান্মক হউক 
না কেন, দূর অতীতে তাহ!র কারণ খু'জিতে গেলে গ্রারই এক 
মুহুর্তের অতি তুচ্ছ ঘটনামাত্র দেখিতে পাওয়া যার। "আজ 
যে ভয়ানক ম্ক্লায় প্রাণসংশয় হইতেছে, হয়ত তাহার কারণ 
তিনবতর-পূর্বকার একরাব্রি-জাগরণের পামান্য সাদদবোধ। 
সম্প্রতি ঘে গ্রহণীরোগ ছুশ্চিকিতস্ত বলিয়া চিকিসককন্ঠুক 
পরিত্যক্ত হইল, তাহারও কাঁরণ হ্রত অনুরোধে বা লোভবশতঃ 
এক দিনের নিমন্ত্রণরন্গা। আজ যে প্রীহাযরৎ পেট জুড়িয়। 
বসিয় মৃত্যু মাহ্বান করিতেছে, তাহার মূল বোধ হয় কিছুকাল 
পূর্বের একদিনের সামান্ত জ্বরভাব মাত্র। আলদ্য, ওদাস্তা, 
বিরক্তি বোধ, বায়ভয়, বা “ক্ষতি নাই”অনুদানে কে না 
রোগের আরস্তে চিকিৎসকের নিকটে ঘাইতে গরাক্মুষখ হন্‌? 
সহজে স্টপেক্ষা, কঠিনে চেষ্টা, কোথায় ন! হইয়া থাকে ? কিন্তু 
নিজের কৌন্ও অনায়াসনাধ্য প্রতীকারোপায় জানা থাকিলে 


স্‌ সুচনা । 


বোধ হয় প্রায় সকলেই তাহা অবলম্বন করিতে পারেন; এবং 
তাহা করিলে ভবিষাতের দুর্ঘটনা এত ঘটতে পারিত কি? 

আঞ্কাল মুক্টিযোগ পুস্তকের অভাব নাই, কিন্ত তাহার 
অধিকা:শই কাধ্যতঃ কোনও উপকারে আসেনা । তাহার 
কতক গুলির মধ্যে এরূপ ছুর্ণভ পদার্থসমূহের উল্লেখ দেখ! 
ফায থে তাহা! পাওয়াও যায় না, ও১ব্বও প্রস্থত হয় না । কোন 
খানা এরূপ ছুব্বোধ পারিভাধিক শন্দে পরিপূর্ণ বে চিকিৎসা" 
শাস্ত্রে কিঞ্চিত দৃষ্টি না থাকিলে রোগা নিজের উপসর্গ তাহাতে 
কটি শিয়া পান্না । মনে করুন্‌, সামান্ত চোরা ঢেকুর 
( ধ্মা-টেবুর ) উঠিতেছে, (রাগী বুঝিবেন নাষে তিনি উহার 
ও১ৰব অভীর্ণ অধিকারে খু'জিবেন্? কি অয়পিত্ত অধিকারে? 
ঝা গ্রহণী অধিকারে ? অথবা ক্রিমিক্নোগে খ'জিলে তাহার এ 
উপমর্গের উধধটা পাইবেন ! সেই "পুতিদুম়োদগার” শব্দটি হয়ত 
তাহার বুদ্ধিগোচর অথবা দৃষ্টিগোচরই হইবেনা! কোন কোন 
পুস্তকের ওঁযধগুলি চক্রদন্ত পুতি গ্রচলিত আনুন্বেধীয় পুস্ত- 
কের মধ্য হইতে শুদ্ধ নকল করিয়া! রাখা মাত্র। বাহ] প্রকাশ 
আছে তাহাই প্রকাশ হইতেছে) কিন্থু যে সকল শ্গুলভ অথচ 
আপ্ু-উপকারী মুষ্টিযোগগুণি প্রায় প্রত্যেক চিকিৎসকের 
হাতে-লেখা পুথিতে আবদ্ধ আছে তাহ কদাপি প্রকাশ হয় 
না। সেগুলি বরং তিনি স্বরং স্বপ্নব্যরে প্রস্বত করতঃ রোগীকে 
দিয়া নিজ বাবনায়ের সাশ্রয় করিনা থাকেন। কিন্তু আমাদের 
এই পুস্তকে এরূপ অনেক মুগ্রিযোগ লিখিত হইল যাহ1 বাস্ত- 
[বকই নানাবিধ নামে কলিকাতায় ও মফঃস্বলের নানা খ্বানে 
গ্রচলিভ ও বিশেষ উপকান্না বলিয়া বিখ্যাত আছে। 


সুচনা । শু 


উপরি-উক্ত অভাবের পুলণ বিবঙ্ষে দৃষ্টি রাগ এই পুস্তক 
খানি রুচিত হইল । ইহাতে অকারাশি কমে শ্রেণাবদ্ধ করির! 
চালত কথার এনপে রোগের না লিণিত হইরাছে বে খুঁছিতে 
কষ্ট নাইর। আবঠকমত 'অনেক রোগের ও উপসর্গের বিবরণ 
দেওয়া! হইরাছে। কিন্ত রোখে লক্ষণ লিখিত হয় নাত) ঘেছেতু, 
উদরাধবান ন| বলিয়া নো কথাপ্প পেট-ফাপা বলিলে অধি- 
কাংশ স্লেই আর লক্ষণ নিখিবার প্রয়োজন থাকেনা । পথ্যের 
বাবস্থাও সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে । মুষ্টিযোগের নীচে নীঢে 
প্রত্যেক রোগের প্রচলিত শাস্ত্রীয় ওঁধধসমূদায়ও লিখিত 
হইল; পুক্বাঞ্চলের কবিরাজগণ ও দক্ষিণাঞ্চলের কবিরাজগণ 
কন্তুক ব্যবদত বধের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায়, এ 
পুস্তকে উভয় প্রকার ব্যবস্থা ই আছে। পুস্তকের শেষে ব্যবস্তিত 
ওধধ সমুহের গুণ, প্রসোগবিধি, ও অন্থপান যথাসম্ভব লিখিত 
হইল। পাঠক মনে করিতে পারেন-_ওষধের গুণ ও প্রয়োগ হ 
তংতহ শান্ত্েই পিখিহ আছে, তবে নৃতন নিখিবার আবার 
কি আছে? কিন্তু তাহী নহে । শানে গুববর্ণনাকালে প্রায় 
প্রতোক ওষধেই সমস্ত পোগ সারে বণিরা পিখিত আছে; 
আবচ কতকগুলি সদা ব্যপল্রূত পরমোৌপকারী গুবধের বিনগ্নে 
বেশী কিছু লেখা নাই! শুষ্গারাত্র কাখরোনের একটা নাধা- 
রণ গুধধ, কিন্ত "ইহার বিষয়ে লিখিত আছে 2--বল্যো বুবাশ্চ 
ভোগাঃ তরুণতরকরঃ সন্বরোগে প্রশন্তঃ, শৃঙ্ষারাভ্রেন কাম 
যুবতিগন-শতাভোগ যোগাদ হ&: (অথাহ ইহা বলকারক, শুক্র 
জনক, ভোগযোগ্য, তরুণ যৌণন প্রদ, সমস্ত রোগে প্রশস্ত, এবং 
কানুক ব্যক্তি ইহা নেবনান্তে শতরনণানহ পুর্ণ নঙ্গমে ও পরি- 


৪ সুচনা । 


তৃপ্ত হর না।) কিন্তু আবার দেখুন, চন্দনা্িলৌহ নানাবিধ 
বিষমজ্বর, পিন্তাশ্রিত জবর, মেহজ্বর ও জীর্ণজরের একটি উৎকৃষ্ট 
গুঁষধ কিন্তু ইহার বিষয়ে *নিহস্তি বিবিধান্‌ বিষম আরান্»-- 
কেবল এই মাত্রই লিখিত আছে। অগ্রিতুগ্তী-নামক বটা 
অগ্রিমান্য, অজীর্ণ, গ্রহণী, শুল ও অন্পপিত্তের একটি শেষ্ঠ উষধ, 
কিন্ত উহার বিবয়ে কেবল লেখা আছে--মরিচাঁভাং বটীং 
খাদে 'অগ্নিমান্দ্য প্রশান্তয়ে ।” এইরূপে প্রত্যেক রোগের যে শত 
শত ওষব শাস্ত্রে লিখিত রহিয়াছে তন্মধ্যে কোন্‌ অবস্থাস্স কোন্‌- 
টির প্রয়োগ করিলে ফললাভের সম্ভাবন]৷ তাহ বুদ্ধ বৈদ্যগণের 
উপদেশগ্রহণ ও নিজের 'ন্নসন্ধিংসা-ব্যতিরেকে শুধু গ্রন্থ পড়িয়। 
কদাপি আয়ত্ত হয় না। 

এই উভয় উপায়ে দীর্ঘকাঁলে যাহ। জিঞিৎ অবগত হইয়াছি, 
শিক্ষার্থী তত্নমুদায় একযোগে অনায়াসে অল্প সময়ে এই পুস্তক 
হুইতে শিখিতে গারিবেন। অধিকন্ত নিজগুহে একজন চিকিৎসক 
থাকিলে যেমন কোনও রোগ হইবামাত্র তৎ্প্রতিবিধানবিষয়ে 
অনুক্ষণ তাহার পরামশ গ্রহণ করা যায়, তেমনি গৃহস্থ অন্থ- 
বিশ্থে সব্ধনময়ে এই পুস্তকের দ্বারা কিংকর্তব্য-নির্ধারণে 
সমর্থ হইবেন এরূপ আশ। করি, এ আশার ন্যনাধিক পুরণ 
এক্ষণে বিশ্ব-বিধ।তার ইচ্ছাধীন । 

(ইতঃপর এই পুস্তকের আর চারিটী প্রকরণ প্রকাশিত 
হইবে )-_-ষথা জারণ-প্রকরণ,দ্রব্যগুণ প্রকরণ, নাড়ীজ্ঞান-প্রকরথ 
ও ভৈষজ্যোপকরণ। ) | 


সহজ 


কবিরাজী-শিক্ষ। | 


চি্কি০লনা-ওএককল্রপি £ 
অঙ্গীর্ণ-অগ্িমান্দ্য |__গুরুপাকদ্রব্য অধিক 


পরিমাণে, বা অনভ্যাসে অধিক রাত্রে খাইলে, বা একবার 
থাইয়া পরিপাক ন। হইতেই পুনর্ার থাইলে, রাত্রে বেশা ঠাণ্ড। 
লাগাইলে কিপ্বা অতিরিক্ত গরম করিলে, রাগ শোক দুশ্চিন্ত। 
প্রভৃতির দ্বারা মনের যে অস্থিরতা হয় সেই অবস্থাতেই আহার 
করিলে, ষদদি পেট ফাপে বা পেট ফীপিয়া ভপ্ক1 ভস্কা বাস্ধে 
হয়, অথবা তরল"ভেদ হইতে থাকে তবে অক্গীর্ণ বাঁ “বদ হজমী” 
হইয়াছে বল। যায় । এ অবস্থা সচরাচর প্রায়ই লোকের হইয়া 
থাকে, একটু সাবধান থাকিলেই সারিয়! যায় কিন্কু এপ অব. 
স্বার অত্যাচার করিলে, উত্কট অতিপার রোগ জন্মিতে পারে । 

এরোগে সহসা ধারক ওঁধধ ন। দিয়া পাচক ও ঈবং ধারক 
এই উভগ গুণঘুক্ত ওধধ প্রয়োগ করিতে হয়। 

আধছটাক মউরী দেড় পোয়া জলে এক বা দেড় ঘন্টা 
ভিঞ্জাইয়৷ পরে রগ্ঙাইর়া ছাকিয়া লইবেন এবং উহাতে আধ 
ছটাক চুণের জল ও একটী কাগণ্দী নেবুর রস মিশাইরা এক 
বিন্ক পরিমাণে দিনে ৩।৪ বার পান করিলে অতি শান 
অজীর্ণ উপশমিত হয়। 





৬ সহজ কবিরাজী-শিক্ষ | 


মুখা, সৈন্ধব লবণ ও আমকুল শাক একত্রে ছেঁচিয়। আগুণে 
একটু সেকিয়া ঠাণ্ডা হইলে রন নিংড়াইয়া লইবেন -এই রন 
এক কীচ্চা পরিমাণ ছ তিন বার মেবন করিলে অগ্নিদীপ্তি ও 
অজীর্ণ দোঁধ নিবারিত হয়ব । 

লবঙ্গ, বিট্‌ লবণ, মৌরী ও যোয়ান্‌ সমভাগে লেবুর রসে 
বাটিয়া কুল আটীর মত বড়ী করিস্স! চালুনি জলের সহিত ব! 
শীতল জলের সহিত সেবন করিলে অপাক নিবারণ হুইয়! 
ক্ষুধা বৃদ্ধি ও আহারে রুচি হয়। 

হিমলাগরের ( পাথরকুচী, পাথর চুপে) পাতা, যোয়ান্‌, 
মউরী ও সৈন্ধব পানের মহিত চিবাইয়া খাইলে অজীর্ণ ও 
ক্ষুধার শান্তি হয়। 

কেবল কাগজী লেবুর রসে কিঞ্চিং বিটুলবণ বা দৈদ্ধব 
লবণ অথবা সোডা গুলিয়৷ থাইলেও যথেষ্ট উপকার হয়। 

এই রোগে শাস্ত্রেক্ত উষধ-__বজ্রক্ষার, অগ্রিকুমার, ক্ষুধা- 
বতী, লবঙ্গাদি, বটা অজার্ণ ভৈরব, ভাস্কর লবণ। 


পথ্য | প্রথমে উপবাস, বালী বা যবম.গু, বেশ ক্ষুধা হইলে 
সদ্য ধোয়া গরম ভাত ও লেবুর রস এবং ক্ষুদ্র মতন্তের ঝোল, 
কাচকলা, ডুমুর, পঁটোল, মানকচু, নেবুর বস মিশ্রিত মহরের 
ঝোল, গন্ধভাদালের ঝোল। 


অতিসার ।-__পুর্দোজ অভীর্ঘদোষ বৃদ্ধি পাইয়া, 
দুষিত জলবায়ু কতৃক, ক্রিমি বশতঃ, মনের কোনও রূপ প্রচ 
উদ্বেগ, শীতে অতিরিক্ত শীতক্রিয়া, গ্রীষ্মে অত্যন্ত উষ্ণসেবন, বা 
রৌদ্র সেবন বশতঃ বা কোনও রূপে পেট গরম হইলে, জলব্‌ৎ 





চিকিৎসা প্রকরণ । ৭ 


মলের অতিপরণ অর্থাৎ অতিরিক্ত নিঃসরণ হইতে থাকে তাই 
রোগের নাম অতিনার। 

অতিসারে অপক (য়্যাকিউট) ও পক অবস্থা বিবেচন। করিয়া 
চিকিংস। কর্তব্য ঠ অপক্াবস্থাক্স অজীর্গোক্ত পাচক উষধ ও 
পক্কাবস্থার় ধারক ওধধ প্রয়োগ করিতে হয়। প্রথমেই তীব্র 
ধারক দিলে বিপদের সম্ভাবন।। 

জায়ফল, জীরা, ভূষাকালি (যাহ হাড়ীর তলায় থাকে) 
বেল শুট, প্রত্যেকের চু সমভাগ, চুণের জলের সহিত ৬ রতি 
প্রমাণ বড়া করিয়া রাখিবেন, ৩ ঘণ্টা অন্তর এক একটি 
বড়ী গরম ধাতুতে চালুনি জলের সহিত ও কফের ধাতুতে কপুর 
জলের সহিত পেন করিলে নিশ্চয় অতিসার বন্ধ হয়। 

সোহাগের খই ১ পুরাতন দেওয়ালের চুন ১ ধনে চ্রণ ১ 
মোটরদ ১ মউরী চুর্ণ ২ ভাগ-_ইহার।০ ব11%০ "আনা ওজন, 
শীতল জলের*নাহত খাইলে অতিসারের বেগ ক্ষাপ্ত হইয় 
অগ্রিদীপ্তি হয়। 

কচি তে হুলপাতা, বাধলাপাতা, ষোয়ান্, আধপোড়া লবঙ্গ 
এবং ফুলধড়ী একত্রে আমরুলের রসে পিশিরা কুল আটির 
মত বড় করিক্া চুণের জলের সহিত বা শীতল জলের সহিত 
সেবন করিলে প্রবল অতিসার শীঘ্রই নিবুন্ধ হয়! 

মুখা, কপ্পুর, ফটুকিরি ও মউরা চালুনিজলের সহিত বাটিয়। 
নাভির চারিদিকে প্রলেপ দিয়া “চিৎ” হইসা নিদ্রা গেলে, এবং 
উহাই বড়ী করিয়া ছুই একটী খাইলে ছৃর্দম অতিসার বেগ 
ক্ষান্ত হর। 

কমলা লেবুর থোসা, বেলপাতা, সিদ্ধি, ৩5, বিট লবণ, 


৮ সহজ কবিরাজী-শিক্ষা ! 


জীর!, শঙ্খ ভন্মঃ মুখা ও কয়ে বেলের পাত! একত্রে জল দিয়া 
বাটয়া ছোট কুলের মত বড়ী করিয়া! শুকাইয়া বাখিবেন। 
এই বড়। আবশ্যক মত চালু জল, কপুর জল বালেবুর রস্রে 
সহিত দিনে ৩৪টা সেবন করিলে, অন্জনিত দম্কাভেদ, পেট 
কাম্ড়ানি, পেট ফণা, আনাতিদার, অপাকঞ্জনিত প্রবল 
অতিদার, ও পুরাতন গ্রহণী রোগের ছুর্দমনীয় ভেদ আশু 
প্রশমিত হয়। 

শাস্ত্রোক্ত ওষধ 1-_ভূবনেশ্বর, রামবাণ, নৃপবরভ, 
বৃহলবঙ্াবি, রাজবল্পভ, সব্বা্গস্থন্দর, প্রবাহকপাট, কপূর রস। 

পথ্য 1--প্রথমে উপবান, পরে বার্ণা, এরারুট, আতপ- 
চালধোয়া জলের সহিত সিদ্ধকরা যাগ; শুর্ধা হইলে, বেশী 
জদে অল্প পরিমাণ পুরাতন সুগ্ম চাউল গাক্ডার ঝুলাইগা সিদ্ধ 
করিয়। উত্তমন্ধপে ফেন ঝরাইরা গন্ধহারালের ঝোল, ট্যাংরা 
ও খল্সে মাছের ঝোল এখং লেণুর রদের সহ মিশ্রিত 
কারয়া খাহবেন। 


অক্রপত্ত | অতিরিক্ত মিষ্ট দ্রব্য খাওয়া, ভাজা 
পোড়। প্রভৃতি শুরু দ্রব্য বেণী বা সন্ব্দা খাওয়া, পেটে ছুটি 
ভাত দিদ্ধাই কার্ষ্যের অন্রোধে তাড়াভাড়ি দৌড়িয়। যাওয়া,এক 
দিন এক সময়ে অন্ত দিন অন্ত সময়ে আহার করা, ম্যালেরিয়। 
জ্বরে বহুদিন ভূগিতে ভুগিতে বরুতের ক্রিয়া বিকৃত হওয়া, 
যৌবনে অন্তার উপায়ে অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় হেতু পাকযস্ত্ের 
দুর্বলতা, বৃথা বিলাসিতার অন্ত বিনা! সর্দিতে প্রতিদিন গরম 
গরম চ1 খাওয়া অতিরিক্ত মানপিক শ্রম অথচ তৎসঙ্গে কায়িক 


চিকিৎসা! প্রকরণ । ৯ 


পরিশ্রমের অভাব, উপদংশ বিষ শরীরে থাক, অতিরিক্ত 
মদ্যপান বা দিনমানে মৈথুন, ক্রিমির উৎপাত ইত্যাদি কারণে 
আজকাল শতকরা আশী জন লোকের অশ্পিত্ত রোঁগ জন্মিতে 
দেখা ষায়। অগ্রপিন্ত অতি কঠিন রোগ, একবার শরীরে রীতি- 
মত বদ্ধমূল হইলে, শেষে চিরজীবনের সঙ্গী হইয়া থাকে। ইহ! 
হইতে ক্রমে এপ সমস্ত উপসর্গ দেখা দিতে থাকে যে, অস্ত্র 
যে তৎসমুদায়ের কারণ তাহা হঠাৎ ধারণাই হয় না। তাই 
শাস্ত্রে লিখিত আছে--"ভিষঙ মোহকরং হি তং» অর্থাৎ ইহা 
চিকিৎসকের ভ্রান্তিজনক | হিষ্টিরিয়া, উন্মাদ, অকারণ মনের 
বিষ্রভাঁব, সর্বদা মৃত্যু-ভয়, শিরঃপীড়াঁ, মাথাঘোরা, গায়ে 
চাক! চাক দাগ, জবর অর ভাব, জলোদর, উতৎকাশি, শোথ, 
গুন, শূল, সর্বদা সদ্দিবোধ বা হঠাং অতিরিক্ত গরম বোধ, 
স্ত্রীলোকের রজোদোষ, শুক্র তারল্য, স্বপ্রদোষ, গ্রশ্রাবের সহিত 
ঘন চুণের জলের মত বস্তু (ফস্ফেটু) নিঃসরণ, বভমূর, হৃদ্রোগ, 
ক্ষয়কাশ, ওজক্ষয় ( আল্বুমেন-ইউরিয়া ) প্রভৃতি নানা উপ. 
ড্রব ইহা হইতে ক্রমে আদিয়] জুটে। এই রোগে কাহার 
পাতল! দাস্ত, কাঁহারও বা কোষ্ঠবন্ধ, কাহার সাদা ঢেকুর, 
কাহারও অক্াশ্বাদযুক্ত ঢেকুর, কাহারও বা যাহা খাওয়। যায় 
সেই দ্রব্যেরই কাচ! গন্ধযুক্ত ঢেকুর উঠিতে থাকে । এ রোগে 
বৈদ্যের কঠোর হুকুম অপেক্ষা রোগীর সম্বাসহা বুঝিয়া পথ্য 
করাই শ্রেয়ঃ। যেহেতু দেখা যায়--কেহ এক বিন্দু ঘ্বত খাইলে 
সারাদিন ঘিএর ঢেকুর তুলেন, কেহ ঘি খাইয়া ভাল থাকেন, 
কেহ দুধ থাইয়। আরাম পান, কেহ বা আদ দুধ সহ করিতে 
পারেন না। কাহারও পক্ষে মাংদ বিষবৎ, কাহার কাহার 


১০ সহজ কবিরাঁজী-শিক্ষা | 


পক্ষে মাংসাহার স্গকর হইম্না থাকে! অনেকে অগ্নের 
লেশমাত্র সহিতে পাঁরেন না, কেহ বা অন্ন খাইগ্। ভাল থাকেন । 
অগ্নরোগী যত অল্প জলপান করেন, ততই ভাল থাকেন, কিন্তু 
একেবারে জল পরিত্যাগও উচিত নহে । শরীর পোষণের জন্ত 
মানবশরীরে জলের কিছু আবশ্তকতা আছে। প্রথম হইতেই 
জলপান নভ্যাস করিয়! ফেলিলে, শেষে আর জল সহ হয় 
না; রোগী ক্রমে শুর্ককায়, কশ ও লাবণ্যহীন হইয়া পড়ে। 
দিনের আহারের মধ্যে জল না খাইয়া! উ্নাপান করিলে বিশেষ 
উপকার হয়। শাস্ত্রে বলিতেছে ১_- 
অস্তসঃ প্রস্থ তান্তষ্টো! পিবন্‌ রবৌ অনুখিতে | 
বাতপিন্ত গদান্‌ হত্ব। জীবে বর্ষশতং নরং ॥ 

অর্থাৎ হুর্য্যোদয়ের পৃর্নে আধ সের জল প্রতিদিন পান 
করিলে, বায়ুপিন্তজনিত সমন্ত রোগ দূর হইয়! মনুষ্য শতবর্ষ 
আঘুঃ প্রাপ্ত হয়। যাহার্দের কফের ধাতু, উবাপান ছার! 
তাহাদিগের প্রথম প্রথম সর্দি বোধ হইতে পারে, কিন্তু নাসিক 
বন্ধ করিয়! জলপাঁন করিলে কবনুদ্ধি হয় ন1। 

ক্ষেপে, এ রোগে ধন অপেক্ষ। পথ্যের দিকে বেশী 
দৃষ্টি আবশ্তক। 

হাসের ডিমের খোলা ভন্ম ১ ধোয়ান্‌ ২ ঠেতুল ফলের 
খোলা ভন্ম ১ সাজীমাটা ॥০ আমলকী চূর্ণ ২ ভাগ--ইহার ৮%*, 
৩০, বা ।০ আনা পরিমাণ শীতল জলের সহিত আহারান্তে 
সেবন করিলে অফ রপিত্ত ও তক্জনিত শুলের আশু প্রতিকার 
হয়। 

কাচ] হলুদ, পল্তা, কাচা আমলকী ও আদা একত্রে 
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ছেঁচিয়া উহার রসে ৩০ ফোঁটা কাচা পেপের অশাট। দিয়া 
প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিলে যরুতের দোষ ও অশ্নের দোষ 
নিশ্চয় নিবারিত হয়। 

পুদিনা শাক, পুরাতন তেঁতুলের শাস, কিস্মিস্‌, ইক্ষুগুড় 
ও অল্প গোলমরিচ একত্রে বাটিয়া চাটুনী করিয়া প্রতাহ ভাতের 
সঙ্গে খাইলে অস্পিন্ত উপশমিত হয়। 

মিশ্রি 9, ছোলা ৩, আমলকী ২ ও লবঙ্গ ১ ভাগ একত্রে 
ভিজাইয়া রাখির। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে পান করিলে অশ্লপিপ্ত 
নিশ্চয় দমন হয়! 

হরিতকী, আমলকী, বহেড়। ও নাল্তে ভিজাইয়! কিঞ্চিৎ 
চণের জলের সহিত পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। 

শাক্্রোক্ত ওষধ |-_অন্নপিত্তান্তক চুর, অয্রক্ষার, অগ্রি- 
মুখ চূর্ণ, অগ্নিদন্দীপন, বজক্ষার, ক্ষুধাবতী, ধাত্রীলৌহ, মহা- 
শঙ্ঘবটা, আনলকী খণ্ড, নারিকেল খণ্ড অকবজ। 

পথ্যঠ--বৃদ্ধির সময়ে ৪৭৫০ ফৌট। চুণের জলের সহিত 
মিশ্রিত বন্ধ! ছুধ, ছধ থই, ছুধ বালী, ছুধ সাগু, একটু ভাল 


হইলে দিনে ক্ষুদ্র মৎস্তের ঝোল ও স্থুসিদ্ধ অন্ন, রাত্রে ছধ খই 
বা কুল্কা লুটী। 


অনিদ্র। |__কোনও রোগের জন্ নিদ্রাহানি হইলে. 
সেই রোগেরই চিকিৎসা আবশ্তক। বায়ুলনিত হইলে নিন্ন- 
লিখিত প্রক্রিয়া কর্তব্য £_- 

নারিকেলের জলে, মিশ্রি, হরিতকী, আমলকী ও বহেড় 
ভিজাইয়। সেই জল ছাকিয়া পান করিলে ও মস্তকের উপ 
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স্াকৃড়ার পটি কবিয়া লাগাইলে মস্তি শীতল হইয়া নিদ্রা 
হয়। 

কেশুভে পাতা, সুশুনি শাক ও হিমদসাগরের পাতা ছেঁচিয়! 
দেই রূস পরিষ্কার চিনির সহিত পান করিলে নিদ্রা হয়। 

তেলাকুচার পাতা ও কাচ! হলুৰ ছেঁচিয়1 তাহার রপ তিল 
তৈলের সহিত ফেনাইয়া মস্তক মন্দন করিলে মণ্তিষ্ষের উত্তাপ 
ও নিদ্রাবি্ন দুর হয়। 

কাচা পটোল, রান্না ও শতমুলী এক সঙ্জে পেষণ করিয়া 
সেই রসের সহিত আধ রতি মকরধবঞ্, অভাবে আধ রতি 
উৎকৃষ্ট রসপিন্দুর মাড়িয়া পান করিলে অনিদ্রা দূর হয়। 

শান্্রোক্ত ওষধ।__বৃহচ্চিগ্তামপিচতুক্থু'খ, বায়ুবিধ্বংসী, 

প্রাণবল্পভ, প্রস্বাপন চূর্ণ, মকরধ্বজ, মধ্যম নারায়ণ তৈল, বিষণ 
তৈল, বায়ুহ্রেন্্ তৈল, হিযসাগর তৈল। 

অর্শ |__বাহ্ের বেগ চাপিয়্া.রাথা, মল ত্যাগ কালে 
অতিরিক্ত কুন্থন, উৎকটুকভাবে উপবেশন, বহুকালস্থায়ী 
কোষ্ঠবদ্ধতা, মলের দ্বারস্থ ক্ষুদ্রক্রিমি, পুরাতন আমাশয় রোগ, 
সঞ্চিত গ্রহণী, অতিরিক্ত লঙ্কার ঝাল খাওয়া, আগুণের কাছে 
কান্দ করা, আলম্তবশতঃ সর্বদ[ কোমল শয্যায় শুইয়া বা 
বলিয়া থাকা, অতিরিক্ মদাপান, নিরন্তর ঈ্ষ্যা ও ক্রোধ বশতঃ 
পিস্ত বিকৃত হওয়। ব। পিতা! মাতার অর্শ থাক ইত্যাদি কারণে 
অশোরোগ জন্মে। বাহিরে ও ভিহরে--এই ছুই রকম অর্শের 
বলি হয়॥ কঠিন মল নির্গত হইবার সময়ে ভিতরকার বলিতে 
ঘর্ষণ লাগিয়! রক্ত পড়িতে থাকে । এই রোগে দাস্ত পরিক্ষার" 
রাখার দিকে দৃষ্টি আবশ্যক । 
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জঙ্গীহরিতকী, নাগেখর দুপের রেণু, ছর্বামূল ও পিপুলমূল 
সপমভাগ একত্রে আমলাভিঙান জলে পিবিক্বা কুল আটির 
মত বড়ী করিয়া শুকাইয়। রাখিবেন। এই বটি ঘোলের 
লহিত ছুবেল! ছুটি সেবন করিলে দুপ্রকাঁর অর্শই আরোগ্য 
হয়। 
গলকচু চূর্ণ 1০ কৃষ্ণজীয়। ০ ও গন্ধক /* একত্র করিয়া! 
মাথন ও মিশ্রির সহিত প্রতাহ খালিপেটে খাইলে নানা প্রকার 
অর্শোরোগ তাল হয়। 
আল্তা-ভিজান জলের সহিত।” আন। লাল গ্যাদ। ফুলের 
পাপড়ী,%* আন! আতপ চাউল ও ৬ রতি খএর এক সঙ্গে 
ঘাটিয়! খাইলে অশের রক্আাব আশু নিবারণ হয়। 
পিদ্ধিচূর্ণ ৪ হলুদের গুড়া ২ ও শুঠ চূর্ণ ১ তাগ একত্রে কাপড় 
পু'টলীতে আগুণে গরম করিয়! অশের গু'টীতে স্বেদ দিলে শীপ্র 
বেদনা নিবণ হয়। 
একরভি আফিং, ৪ রতি কপ্পুব ও ৮ রতি সার্জিমাটা একত্রে 
গাওয়! ঘিএর সহিত মাড়িঘ্বা প্রলেপ দিলে অরশের ব্যথা নিবারণ 
ও বলি শুকাইয়। যায়। 
শাস্ত্ৰোক্ত ওষধ ।-__অর্শঃকুঠার,  কুটজরসক্তিয়া, 
শোণিতার্গল, প্রাণ, প্রাণদাগুড়িক1, বুহৎ শরণ মোদক। 
আশোবজ্র | 
পথ্য-___লারক জ্রব্য মাজেই, পাক] পেঁপে, কীচা পেপের 
ভরকারী, পাক! ষজ্জডুঘুর, ওল, মানকচু, ভূষিযুক্ত আটা, পুরা- 
তন চান্টলের অন্ন, কাচ! মুগের ভাল, রাত্রে ছুদ স্থুজী, ছদ খই 
বা ছুম্রুটা। 
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আগুণে পোড়া | রেড়ীর তৈল ও মধু এক সঙ্গে 


মশাইয় প্রলেপ দিলে পোড়া জায়গার জাল! নিবারণ হইয়া 
ফোক্ষা বা ঘা হইতে পারেনা। 

স্বতকুমারীর রসে চিনি মিশাইক়া প্রলেপ দ্রিলে পোড়ার 
জাল সদ) নিবারণ হয়। 

মাখন ও মধু, বা মাথন ও মাতগুড়, অথবা গোলাপ জল ও 
তিলের টতল এক সঙ্গে মিলাহনা1 পোড়। জায়গা লাগাইয়! 
দিলে জ্বালা নিবারণ হয় ও ঘ! হইতে পারেন।। 

চণের জলের সহিত তিলতৈল বা নারিকেল তৈল ধেণাইয়! 
গ্রলেপ দিলে তদ্দণ্ডে পোড়। ঘাএর জ্বাল! নিবারণ হইয়া ক্রমে 
ঘা শু হয়। 

আও? নি |__পায়ের তলায় হাতের বুড়ো আঙ্কুলের মূল 
বসিয়া গরম হইলে 'ত্রী আঙ্গুলের মূল বারম্বার ফোলার উপরে 
বারবেন, এইক্প করিলে ক্রমে বপিয়। যায়; পাকিবার উপক্রমে 
এরূপ করিতে নাই £ বরং সে সময়ে ফোড়া পাকিবার যেধে 
পবধ লিখিত হইরাছে তাহারহ একটা বিবেচনা পৃব্বক দিবেন । 

সিদ্ধিচর্ণ, হলুদের গুড়া, ও নিমপাতা চূর্ণ, একত্রে কাপড় 
প্রটলীতে করিয়া আগুণের তাপে গরম গরম স্বেদ দিলে ব্যথা 
ফোলা নিবারণ হয়। 

মধুতে জায়ফল ও গেরিমাটী ঘসিয়া পানের বৌটায় করিয়া 
লাগাইয়া দিলে আঞ্জনি বসিয়া যায়। 


আমাশয় |--ভাজা পোড়া পচ ব। গুরুপাক দ্রব্য 
ভোজন, রাতে বেশী ঠাণ্ডা লাগান, অনত্যাসে বা হুৰবল শরীরে 
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অতিরিক্ত রৌদ্র সেবা, ম্যালেরিয়া বিষ শরীরে থাকা, অতিবি 
মদ্যপান, বেশী রূক্ষ করা, একবার খাইয়া পরিপাক না হইতেই 
পুনরায় খাওয়, 'য সর্দি বা] শ্রেক্সা নাকনুখ দিয়) উঠিতেছে তাহা 
হঠাৎ বসিষ্বা যাওয়া ইত্যাদি, এই রোগের কারণ । অচিকিংসা, 
কুচিকিংসা বা রোগীর দুর্ভাগাবশ 5ঃ ইহা হই তেই রক্তামাশয় 
জন্মে। এরোগের প্রথমে নাডীতে প্রায়ই একটু জর থাকে. 
সেরূপ অবস্তায় গরম হইয়াছে মনে করিযা, অতিরিক্ু ঠাণ্ডা করিলে 
অনেক স্থলে আরো অধিক উপবর্গ উপস্থিত হয়। 'গ্রথমাবস্থাক়্ 
ধারক ওধধ দেওয়া নিষিদ্ধ ১ তবে মুভ মুভ অতিরিক্ত ভেদ হইয়া 
বলক্ষয় হইতে থাকিলে অবশ্ত প্রবল প্রারক দিতে হয়। আধ 
পোকা চিড়া ভিজাইয়া চট্কাইয়া কাথ কিয়া লইবেন, সেই 
ক্কাথের সহিত মর্ভমান কলা, দই ও চিনি মিশাইয়া থাইলে 
পেউগরম জনিত আমাশনর ভাল হয়। 

ইসব্গুল ভিঙ্গাইয়া তাহাতে ১০১৫ ফোটা তার্পিন তেল 
দিয়। দিনে দুবার খাইলে অতিশীপ্র আমাশয় ভাল হয়। 

দুই রতি শ্বেত ধুনা, ৪1 ৫ টী কচি কুল পাতা, ছু আন! 
শাদাজীরা, ॥) আনা পরিষ্কার চিনি একজ্রে পিষিয়া দুইবাবে 
থাইলে শীঘ্র আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়। 

গন্ধ ভাছুলে (গাদাল) থানকুনী (খুলকুড়ী) দাড়িমপাত] 
ও মুখা ছেঁচিয়্া সেই রস আধছটাক পরিমাণ খাইলে নিশ্চক্ 
আমাতিসার ভাল হয়। 

রাত্রে একটা কাচ! বেল আগুণের মধ্যে রাখিয়। দিয়া, 
প্রাত:কালে তাহার ২ ভরি শাদ লইবেন, পরে চাল-ধোওয়া 
জলের সহিত শেতচন্দন ঘসিঘ্। এ বেলশাসের সহিত মিশা- 
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ইবেন এবং উহাতে আধ রতি কপূর ও আধভরি চিনি যিশাইয়া 
খাইলে আমাশয় ও তৎনহিত পেট কামড়ানি গা-বষি-বমি 
প্রভৃতি উপসর্গ নিশ্চিত ভাল হয়। 

ডালিমের খোলা, ধনে, দিদ্ধি, মোচরস, হবিদ্রা, সোহাগার 
খই ও জায়ফল একত্রে বাটিয়া ৪1৫ রতি প্রমাণ বড়ী কবিয়। 
বাখিবেন 3 গরম ধাতুতে মুখার রদ ও নরম ধাতৃতে চাল ধোয়। 
জলের সহিত ব্যবহার করিলে সত্বর ইহার আরোগ্য হয়। 

কেবল জীর! ভাজার গু'ড়া ৬ রতি ও মোচরস চুণ” ৩ রতি 
মধু দিয় খাইলেও আরোগ্য হয়। 

শাস্ত্রোক্ত ওষধ ।__-আনন্দভৈরব, রামবাণ, সিদ্ধ-প্রাণে- 

শ্বর, প্রাণবল্পভ, নৃপবল্লভ, সব্বাঙ্স্থন্দর, প্রবাহকপাট, আম- 
রাক্ষপী, লালগ্ু'ড়া, মহাকামেশ্বর মোদক। 

পথ্য | _-বাড়াবাড়ির সময়ে জল বার্লা,বেলগু'ঠের-সহিত- 
সিদ্ধ বার্লা, আতপ চাউল ধোয়া জলের সহিত সিদ্ধ সাগু, পরে 
হুদ ভাঁত, ঘোলভাত, ক্ষুদ্র মৎস্তের ঝোল ও নেবুর রস যুক্ত 
ভাত, এবং রাত্রে বার্লী। 


আধকপাঁলি |-_অর্থহস্ত পরিমিত আতার ডাল যে 
দিকে বেদন! তাহার বিপরীত দিকের কাণের উপরে রাখিলে 
আধকপালি আরোগ্য হয়। 
শুল্ফা৷ ও বিট্‌ লবণ বাটিয়! ওলের রসে গুলিয়! ব্যথা স্থানে 
প্রলেপ দিলে ব্যথার উপশম হয়। 
দারুচিনি, কুঁচলে, লবঙ্গ ও চিনি বাটিয় প্রলেপ দিলে বেদ- 
নার শাস্তি হয়। 


চিকিৎস! প্রকরণ । ১৭ 


মুচ্কুন্দ ফুল, (বেণে দোকানে পাওরা যায়) কপূর, গোল- 
মরিচ, সমুদ্র ফেন, ও ধুতরার বাঁচি এক সঙ্গে ছাগছুদ্ধে বাটয়া 
লাগাইলে বেদনার আশু উপশম হয়। 

শাস্ত্রোক্ত উষধ |-__-শিরোবজ্্ রস, নারদায় লক্্মীবিলান 
মহা দশমূল তৈল, ষড়বিন্দু তৈল, ভৃঙ্গরাজ তৈল, পুষ্পরাঙগ 
প্রনারিণী তৈল। 


আলজিব ফোল! ।__হরতকা, গিরিমাটা, রান্না 
ঘরের ঝুল, ও গোল মরিচ বাটিরা জলে গুলিয়া সেই জল 
গরম করিয়া আক কবল করিবেন মর্থাৎ মুখের মধ্যে এত 
বেশী পরিমাণে পুরিয়। রাখিবেন বাঁহাতে গলার দধ্যে ৪ জলেব 
তাপ লাগে। 

এক ঘট জলে খএর, কপুর ও অল পরিমাণ চুণ গুলিয়! 
এ ঘটা আগুণের উপরে বপাইথেন, বন উহার মধ্য হইঠে 
বাম্প বাহির হইতে থাকিবে, তথন ঘসীব উপরে মুখ হা কিয়া 
গলার মধে) গরম শ্বেদ লইলে শান্র ব্যথ-ফ্োলোর উপশম হয়। 

শাস্তোক্ত ওধধ |-_লঙ্গাখিলাস, কস্থরাভূষণ, কফ 
রাক্ষপী, শ্রেশ্মশৈলেন্দ্রস, মকরধ্বজ। 


আমরক্ত |--(রক্তাতিনার) অন্প্ট আমাশয় হহতে 
জন্মে, পরিশেষে অন্ত্রমধ্যে ঘা হইয়া ক্রমে পু'জের সহিত মিশ্রিত 
নানা বর্ণের মল, এমন কি নাড়ী পথ্যস্ত পচিয়া ভগ্জানক বন্ত্রধার 
নিত, বাহির হইতে থাকে । এ অথস্থার বিশেষ বিবেচন। 
পুৰ্বক চিকিৎসা কর্তব্য। 

সাদা্ীরা, থএর, কুক্সিমার শিকড় (কুকুর শোকা) ও 
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কচি ডালিম বাটিয়! মেধী ভিজান জলের সহিত।০ আনা পরি- 
মাণ দ্রিনে ৩৪ বার খাইলে অভি কঠিন বক্তামাশনও আরাম 
হয়। 

আকাপানের পাতা, আকনদ্‌ পাত। (নিমুখীর পাতা) কচি 
জাম পাতা ও ইন্দ্রযব বাটিয়া /০ আনা হইতে %০ আনা পরি- 
মাণক্দলের সহিত সেবন করিলে প্রবল রক্তাতিসার আরোগা 
হয়। 

কুড় চি, মেথা, দা'- (কুল, বটের ঝুরি ও গেরিমাটা প্রত্যেক 
মমভাগ, জল দিয়া বাটিয়া৷ কুলবাজের মত বড়া করিয়া রাখি- 
বেন, ইহার এক একটা বটা ছাগ ছুপ্ধের সহিত দিনে তিন বার 
সেবন করিলে অতি ছুঃসাধ্য রক্তামাশয় নিশ্চিত আরোগ্য হয়। 

কুড়চি ১ ভৰি, বকুল ছাল ॥ ও গাবের ছাল ॥০ আনা 
/10 সের জলে সিদ্ধ করিয়া /০ ছটাক থাকিতে নামাইয়া (ঠ1৩1 
হইলে ) ঠিনবারে সেবন কণরিলে নিশ্চয় রক্তামাশয় ভাল হয়। 

শাস্ত্রোক্ত ওষধ 1-_-কুটজ্াষ্টক, কুটজ্রসক্রিয়া, বুহৎ 
কুটজাবলেহ, অভয়নুসিংহরন, পাধুষবল্লারস, পপ্রবাহকপাট । 

পথ্য |-- কঠিনাবস্থার বেলশুঠ ও জামপাত)-সিঘ্ঘজলের 
সহিত পাক-করা বার্লা। ছাগ হুপ্ধ, ছাগদুপ্ধবিঞ্ধ বালী, আতপ 
চাউলের জলের সহিত সিদ্ধ-করা ৪ কাপড়-ছাঁক। সাগুঃ এরা 
বট, পরে পুরাতন চাউলের অন্ন, মাগুর, টৈ, শিঙ্গীমাছের ঝোল 


গভতি। 
রর 


উন্মাদ 1 ছঃদহ শোকবেগ, দিবানিশি দুশ্চিন্তা বিষ- 
তক্ষণ, মন্তকে আঘাত-লাগা, স্ত্রীলোকের খতুবিন্, পুরুষের শুক্তা- 


চিকিৎসা প্রকরণ । ১৯ 


পচার প্রভৃতি কারণে বাষু বিকৃত ও মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া এ 
রোগ জন্মে। শ্রেম্মদোষে ও বাতশ্লেক্স দোষে হইলে রোগা 
ধন্ধ ও নিশ্চল হইয়া থাকে, কথা কহিতে বা লোকালয়ে বাইতে 
ভাল বাসেনা। এক দৃষ্টে অন্তমনক্ষ ভইয়া থাকে, দীর্ঘকাল নীরব 
থাকিয়া হঠাৎ কতকগুলি অসম্বন্ধ কথা বলিয়া বা হাসিয়া ফেলে, 
রোগী একগুয়ে হয়, শুইলে উঠিতে চায়না--উঠিলে শুইতে 
চীয়না । এরূপ উন্মাদে ঠাণ্ডা করিলে রোগের বৃদ্ধি হ়। 

পুরাতন ঘ্বৃত।0 আনা, বহেড়ার বাজচুর্ণ %* উৎকৃষ্ট মকর- 
পৰজ এক রতি, মধু।* আনা, মন্রচূর্ণ ॥০ আনা! একত্রে মাড়িয়। 
খাইয়া আধসের ধারোষ্ ঢগ্ধ (গোরুর টাট্কাদোহা ছদ) +ত- 
দিন পরাতে পান করিলে দুর্জয় উন্মাদ রোগ প্রশাপ্ত গয়। 

ব্রশ্শীশাকের রম আধ ছটাক, কাচ। হলুণ্র রন এক কাচ্চা, 
শতমুলার রস এক কাচ্চা, পরিস্কার চিনি ২ ভব্বি, মাথন ৯ ভরি 
একত্রে উত্তমরূপে মিশাইরা খাইলে ও ব্র্ধরন্ধে, প্রলেপ দিলে 
(বিশেষ উপকার পাওয়া যার । 

বাঘু জনিত উন্মাদে অনিভ্রার প্রণয় সমস্ত উধবই প্রয়োগ 
করা ষায়। “অনিদ্রা” দেখুন । দাস্ত পরিধার রাখা ও নিদ্রা 
জন্মান এরোগে প্রধান লক্ষ্য করিতে হয়। 

শ্লেক্ম ও বাতশ্নেম্স জনিত উন্মাদ রোগে পক্ষাঘাতের ভ্তায় 
চিকিৎসা করিতে হইবে। 

ওষধ- চতুর্থ, বাতচিন্তামণি, চিস্তামপিচহুল্মথ, হেলোক্য 
চিত্তামশি, রসরাজ, মহাব্রক্গী ঘ্বতঃ মহাচৈতসঘ্বৃত, শিবা- 
স্বত, মহাপৈশাচিক বত, অশ্বগন্ধা ঘ্বৃত, জীবনারিষ্ট, মধ্যম 
নারায়ণ তৈল, মহানারারণ তৈল, হিমদাগর ও মহামাষ তৈল । 
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পথ্য |-ঘ্বত দৈন্ধবধুঞ্ত তরকারা, কৈমাছ, সরপুণ্টা মাছ, 
পাব্ৰ। মাছ, রূইমাছেন মুড়ে, পাঠারু মুডী, মাথন মিশ্রী, ডাথের 
জল, ইক্ষু, ধারোঞ্চহুদ্ধ, সদ্যদধি প্রভৃতি । 


খত গোঁলনাল ঙ্লাঙ্কাল যেমন প্রায় প্রত্যেক 
পুরুষেরহ কিছু না কিছু মেহণোষ আছে, তেমনি অন্যপক্ষে 
আবধক্কাংশ স্ত্ালোকেরহই কোন না কোন রজোঘটত পোব 
দোখতে পাওয়া যায়। ইহাতে কথন কমস্রাব, কখন বেণা 
আব, কখন বা বেদনার ঘহিত আব হইয়া থাকে। 

ম্যালেরিয়। প্রভৃতি কারণে সাধারণ স্থাস্া ভগ্ন হওরা, অস্ত 
পিত্ত, ভয়ানক মাণগিক উদ্দেগ, আউরিক্ত সঙ্গম, বখেষতঃ 
খতুকালে সহবাস প্রঙ্গতিহ হহার কারণ। 

সোহাগার খই, নারাটান, কাবাবচিনি, জঙ্গী হরিতকা ও 
বেথুক দমান ভাগ জবাফু:লর রণেপ ন.হত বাটিরা /০ "আনা 
পরিমান বট করিদ। সেবন কারলে খঠদোব শিব্রণ হয়। 

তর্বার মূল, সোদালের আঠ।, গোলমার5, পিপুল, শুঠ 
একত্রে ৮৩ আন। পরিমাণ গন জলের সহিত পেবনে উক্ত দোষ 
উপশম হয়। 

হিরাকন ১ মুসববর্ ১ জারা ৩ ও জঙ্গা হরিতকা ৪ ভাগ 
কাট! নটের শিকড়ের রসের সহিত /%* আন! পরিমাণ বড়া 
কাববেন। ডাবের জল একটু শরম কারর। তাহার সাঁহত সেবন 
কারণে রজোবিদ্প নিবারণ হয়। 

ওষধ--নরকবজ, পোষ্ঠাইএর লাল গু'ড়া, অমৃত প্রাণ স্বৃত, 
জীবনারিষ্ট প্রভৃতি সাধারণ স্থাস্থ্যেগ উন্নতিকারক উবধসমুপার ও 

আজ প্রভৃতি । 


চিকিৎস! প্রকরণ । ২১ 


একশির! |_অতিরিক্ত কুস্থন, বাল্যকাঁলের কু-অস্যাস 
বশতঃ কোবে টান্‌ লাগা, শরীরে আমরসের সঞ্চাব্, ধাতুস্ত বাত- 
রোগ ইত্যাদি ইহার কারণ। 

ঘরের ঝুল, সৈদ্ধব লবণ, পুরাতন ঘুত ও আকন্দের আগ। 
একত্রে মাড়িয়া রৌদ্র-পন্ক করিয়া প্রলেপ দিলে ব্যথা ফোল। 
নিবারণ হয়। 

জয়ন্থীপাতা, নিশিন্দাপাতা, গোঁলমরিচ, বেলপাত। ও 
ধুতরা পাতা পিশিয়া কুটির মত করিদ্। আন্তণের তাপে গরম 
করিয়। কোষে বীধিয়ব। রাখিলে বাথ! 'ও ফোলা উপশমিত হয় । 

ওষধ-_-লক্ষীবিলাস, নিত্যানন্দরস, প্রাণবল্লত, শোথশাদ্দ,ল 
বটা, শোথ শাল তৈল, কুন্জ প্রসারণী তৈল । 


এড়েলাগা 1 _কগ্নমাতার বাগর্ভবতী মাতার স্তনদ্গ্ধ 
পাঁন করিতে করিতে ব! আদে স্তনতৃগ্ধ না পাইলে, শিশুদিগের 
মন্দাগ্রি, কাশ, বমি, অরুচি, অক্ষুধা গুভতি জন্মে; ক্রমে পেটুটী 
ফুলিয়া উঠে, পশ্চাদ্‌ দেশ শুকিয়া যায় ও শিশুর বিশ্রী চেহার! 
হইয়া পড়ে । এরোগকে সংস্কত ভাষার পারিগর্ভিক বলে। 

এই পীড়ায় যাহাতে অগ্রিবুদ্ধি ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় তাহাই 
দেখা আবহ্ক। কাশ বমি গ্রতৃতি উপসর্গের অবস্ত বিবেচন। 
পূর্বক ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা কর্তব্য। এইরোগে আমাদের মহা- 
পাচক বটীর ন্যায় উপকারী উষধ প্রায় দেখ! যায় ন1। 

লখঙ্গ, যোয়ান্‌, মউরী, হব্িতকী, আমলা, চিরভার ফুঙ্গ 
ঘবক্ষার ও সোহাগার খই গুত্যেকের চূর্ন সমভাগ একত্রে 
মিশাইয় ২৩ রতি পরিমাণে ঢুবেলা। উষ্ণ জলের নহিতপ্টীদেন 
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ওঘধ-_ ক্ষধাবতী, অগ্নিগন্দীপন, ভাক্ষরলবণ, অগ্রিমুখলবণ, 
হিঙ্গীদাচুর্ণ, জীবনারিষ্ট। 


ওলা-উঠা |__এ রোগ যতই ভয়ঙ্কর উপপর্গ ঘুক্ত 


হউক, ইহার মুলে আহাব বিহারের কোন না কোন অত্যাচার 
আছে অনুপন্ধান করিলে জানা যায়। তবে বিন্দুমাত্র ও 
অত্যাচার ব্যতীত যেস্থলে ইহা উপস্তিত হইয়া অতালসময়ে 
কার্ধযনমাধ। কবিতে থাকে, সে স্থলে স্বরং যম উপস্থিত জানিতে 
হইবে । মুক্তাভয় 'এরোগে ভয়ানক কুপথা-স্বরূপ। 

রোগী হইবাযাত্র কপৃবিকত এক গ্েলান শীতল জল পান 
করিলে, ভয়ঙ্কর হুইম্সা উঠিতে পারে ন1। 

জয্বিত্রী /০ আনা, আপাঙ্গের শিকড়ের ছাল /০ আনা, 
রসরিন্দুব আধ রতি, জাফরান ১ রতি একরে মাড়িয়! কপূরের 
জলের সহিত সেবন করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া,যায়। 

হিং, অ।ফিং, কপূর, গোলমরিচ প্রতোক সমভাগ, তাক 
তন্ম অন্ধিভাগ 'একত্রে মটর প্রমাণ বড়ী করিয়! শীতল জলের 
সহিত দিনে ছু তিনবার মেবন করিলে প্রবল ভেদ-বমি শান্ত 
হয় । 

৩ট1 বটের কু'ড়ী, ১ট1 বিছ্বাটীর পাতা ও একটা স্থলপন্সের 
কচি পাতা একত্রে বাটিয়া তিনটী বড়ি করিয়া কপুর জলের 
সহিত তিনবারে সেবন করিলে ওলাউঠা আরোগ্য হয়। 

এতদ্যতীত বমি, হিকা, খাইলধরা, গজল! প্রভৃতি নূতন 
নূতন উপসর্গ অনুযায়ী বিবেচনা পূর্বক নৃহন নৃত্তন প্রক্রিয়া 
করিতে হয়। 
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গঁধুধ-_প্রথমে নৃপবলত, রামবাঁণ, বিশ্থচিবিধ্ব্ন বূস, 
মধ্যে কপ্পূররস, কপূররারিঞ, ক্ষীরব্ট, বিকারাবস্থায় কস্তবরা 
ভৈরব, সচিকাভরণ, মৃতপঞ্জীবনী গ্বা। 


কাউরের হা | পায়ে হয়, .কদাচিৎ হস্তেও হ্ত্ব, 


পৃবববঙ্গে বিকাচ বা বিখাঞ ব্ল ? বিচচ্চিকা ইহার সংস্কৃত নাম। 
এ রোগ ছেলেদের্ই বেশা হয়, বর়ঃপ্রাপ্ত ব্জিদিগেরও কথন 
কথন হইয়া থাকে । 

নিমপাতা, ঘরের ঝুল, হরিড্রাচুণ, অঙ্গীহরিতক। চুণ ও উন-” 
নের পোড়। মাটী প্রত্যেক সমভাগ, মনঃশিল। ( নন্ছাল) (নিকি- 
ভাগ সষপ তৈলে |মশাহয়া প্রলেপ দিলে এরূপ ঘা ভাল হয়। 

গন্ধক ২ তরি, গোবর ভস্ম ।* আনা, সোরা ॥* আনা, 
কপূর ॥০ আনা, আয়াপানার রস/০ একপোয়া, আকম্দপাতার 
বস /০ একপোয়। নরিকেল তেল আধ পোয়া, একত্রে সিদ্ধ 
করিয়া তেল অশেষ থাকিতে নামাইয়া নাতল হইলে দিনে 
ছবার করিয়া প্রলেপ দিখেন। ইহা আশু উপকার দশায়। 

১ ভাগ আল্কাতর1 ও ২ ভাগ গজ্জন তৈল একত্রে মিশা" 
হয়৷ প্রলেপ দিলে কাউর-ঘা আশ্চব্যরূপে আরোগ্য হয়। 

চালমুগ্রার তেলের সহিত সোহাগার থই ও নেটে সদর 
মিশাইয়। প্রলেপ দিলে অতি শীপ্ব উপশম হয়। 

গুলঞ্চ, অনস্তমূল, ধনে ও জঙ্গী হরিতর্কী সিদ্ধ করিয়। সেই 
জল 'প্রাতে ালিপেটে খাওয়। উচিত। 

ওষধ-_-জীবনারিষ্ট, পঞ্চতিক্ত ঘৃত, প্রলেপার্থ ব্রণৃবৈরী সব্ধ- 
ক্ষতারি চুর, মরিচাদি তৈল, ঘোমরানি তৈল, সিন্দুরাদ্য, তৈল। 
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কাণপচা ও ব্যথ। |-_-ঘোড়ার বিষ্টার রসে একটু 
শমুদ্র ফেন চূর্ণ মিণাইয়। কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করাইলে কাণের 
পঁজ-ব্যখ। নিবারণ হয়। 

তামার পাত্রে সপ টতলের সহিত বড শামূক ও রঙ্গন 
সিদ্ধ করিয়। সেই তৈল কফোৌট!২ “করিয়া কাণের মধ্যে দিলে 
এ পোগের হুঃসাধ্য অবস্থাতেও উপকার হয়। 

শুদ্ধ পানের বস গরম করিয়! অথবা গরুর চোনা গরম 
করিয়া কাণের মধ্যে দিলে আস্ত শান্তি পাওয়া যায়। 

আধভরি সর্ষপতৈলে দুই তিন ফোৌট। তার্পিণ তৈল দিয়] 
পানের উপরে প্রদীপ-শিখার গরম করির1 কর্ণরন্ধে। ফৌট! 
ফোটা ঢালিয়া দিলে কর্ণশূল আশু নিবারণ হয়। 

ওধধ--_লক্ষীবিলান, কফরাক্ষসী, শ্লেশ্সশৈলেন্ত্র রস, শিরো- 
বঙ্জ রস, মকরধ্বজ, মহাদশমূল তৈল, ক্ষার তৈল। 

কোষ্ঠবদ্ধ |-_কোষ্টবছ্ হইতে না জন্মিতে পারে এমন 
রোগ নাই । ইহ! ছুই প্রকার আছে; এক প্রকারকে অতিসার 
রোগের বূপাস্তর মাত্র বলিতে পারা যাঁয়। অতিসারে কোষন্ঠগত 
বায়ু কুপিত হইয়া তুক্ত ত্রব্যকে অধিলম্বে বহির্গত করিয়া দেয়; 
কোষ্ঠবদ্ধ'রোগে কুপিত বায়ু ভূক্ত ভ্রব্যকে টানিয়া রাখে ও 
পরিপাক করিতে একটু সময় গ্রহণ করে; ইহ? কেবল পাক- 
স্লার দুর্বলতার ফল। এরূপ অবস্থায় দাত্তের ওষধ ন! লইয়া 
পাচক অথচ সারক ওঁষধ দিতে হপ্ন, নতুব। প্রকৃতির বিরুদ্ধে 
ক্কার্ধ্য করিয়া কেবল রোগীর অনিষ্টই কর! হয়। 

দ্বিতীয় প্রকার কো্ঠবন্ধ রোগে, ভুক্ত অন্ন যথাসময়ে পরি- 


চিকিৎস। প্রকরণ ২৫ 


পাক পায়, তথাপি মল বহির্গত না হইয়া! উর্ধগ বায়ুদ্ধ।র! মল- 
বাহিনী নাড়ীতে আবদ্ধ থাকে এবং তথায় পাকোক্মা দ্বারা 
শোবিত হইয়। ক্রমে প্রস্তরথণ্ডের ন্ভার কঠিন হুইয়! পড়ে । এস্থলেও 
প্রবল বিরেচক ন! লইয়া অনুলোমক (মৃছ্ু-রেচক ) বস্ত দ্বার! 
কোষ্ঠাশ্রিত বাষুকে প্রমন্ন করা উচিত, নতুবা বিরেচক ওববে 
একদিন বেশী ভেদ হইয়! প্রতিক্রিয়া! (রি-য়্যাক্সন্‌ ) দ্বার] ৩৪ 
দিনের জন্য পুনরায় কঠোর কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে। সঞ্চিত অস্ত 
এবং ক্রিমিদ্বারা কোষ্ঠবদ্ধ হইতে পারে $ অতিরিক্ত ঘাম-প্রত্রাৰ 
হইঙ্সেও কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মিতে দেখা যায়। ম্বেস্থলে একপথ বন্ধ 
ন। করিতে পারিলে অগ্তপথ মুক্ত হয় না। 

সৌদালের ফুল দ্বতে ভাজির। প্রতিদিন আহারের প্রথম 
গ্রাসের মহিত খাইলে কোষ্ঠ পরিফার হয় । 

জঙ্গী হরিতকী %০ আনা, বিট্‌ লবণ /০ ও মুসববর /০আনা 
একত্রে রাত্রের আহারান্তে সেবন করিলে প্রাতঃকালে একটা 
পরিস্কার দাস্ত হয়। 

সোনামুখী ॥০ 'আঁনা» বড় হরিতকী ৪টা, জঙ্গী হরিতকী 
৮ টা, মউরী ॥* আন, মিশ্রী ২ ভরি রাত্রে গরম জলে ভিজাইয়। 
রঃথিয়। প্রাতঃকালে পান করিলে ছুই একটী দাস্ত হইয়া! বায়ু ও 
পিত্দোষ নিবারণ হয়। 

পুরাতন তেতুলের শা ২ ভরি, কিস্মিস্‌ ১ ভরি, গোলাপ 
কড়ি।০ আনা, মউরী।০ আনা, পাকাবেলের শাম 4০ ছটাক 
ও পরিস্কার চিনি ২ ভরি একত্রে পিশিয়া! জলে গুলিয়া ছাকিয়। 
প;ন করিলে কোষ্ঠ সাফ হস্স। 

রেউচিনি, সোনা মুখী, কালাঁদান।, বিভৃঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ, 
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গোলকন্দ সমষ্টির দ্বিগুণ, কুল প্রমাণ বটা করিম! গরম ছুষ্ধোর 
বা গরম জলের সহিত সেবন করিলে উত্তমরূপে কোষ্ঠ পরিষ্ণার 
হইয় শরীর ক্ফপ্তিমান্‌ হয়। 
কতকগুলি জঙ্গী হরিতকী গরুর চোণীয় সিদ্ধ করিয়া! চোণ! 
উহ্হাতেই শুকাইয়! লইবেন, পরে নেবুর রসে ভিজাইয়! রৌদ্র 
গুকাইবেন, এইরূপে ৪ দিন পুনঃ পুনঃ রৌদ্রে রাখিয়া নেবুর বল 
উহাতে বনাইয়! বেশ, শু হইলে চূর্ণ করিয়া রাখিৰেন।_-এই 
চূর্ণ %০ আনা, ৬০ আনা বা।০ আন পরিমাণ বর্ষাকালে সৈন্ধব 
লবণের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্তে শুঠ চুর্ণের 
সহিত, শীতে পিপুলের সহিত, বসন্তে মধু. এবং গ্রীন্মে ইক্ষু গুড়ের 
সহিত খাইলে দীর্ঘকালের কঠোর কোষ্ঠবন্ধত! দূর হইয়া! নান! 
রূপ পুরাতন ব্যাধি আরোগ্য হয়। 
পথ্য- পুরাতন তেতুল, পাকা বেল, পাকা পেপে, 
কাচা পেঁপের তরকারী, রাত্রে গরম গরম ছুদ্‌, ৪ আটার রুট, 
নারিকেল, উষ্াপান প্রভৃতি সারক পথ্য সেবন কর্তব্য। 
ওধধ- -মভয়া খগ্,ইচ্জাঁভেদী, প্রসাদন চুর, জীবনারিষ্ট। 
'ক্রেমি-_অধিক মি, পিঠে, ভাজাপোড়া দ্রব্য, অধিক 
দধি, মাধকলায়ের ডাল, ও অন্ত কফ পিত্ত জনক দ্রব্য খাওয়া, 
কোষন্ঠ পরিষ্কার না হওয়া__ ইত্যাদি ক্রিমি জন্মিবার কারণ; 
ইহাতে বালক দিগের বড়ই কষ্ট পাইতে দেখা যায়। 
জর জ্বর ভাব, দেহের বিবর্ণতা, শুল, গা-বমি-বমি, ক্ষুধা, 
মুখে ও নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, মুখ দিয়া জল উঠা, হাচি ও সন্দি, 
অনুৎসাহ, মুচ্ছা, $অতিসার ব1! একেবারে কোষ্ঠবদ্ধ, এমন কি 
হিউিরিয় প্রভৃতি রোগ ও ক্রিমি-জন্ত হইতে পারে। 
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মলদ্বাবেব নিকটস্থ অতি-উদ্বেগজনক ক্ষুদ্র ক্রিমি সপ্দদায় 
পেটের অবস্থা খারাপ হুইলেই প্রায় উদয় হইতে দেখা যায়। 

কৃট্কী 1০, দাঁড়িমের শিকড়ের ছাল ॥০ ও বিড়ঙ্গ ॥০, 
আপাঙ্গের পাত] ॥০ ও দ্াকচিনি ।* আন আধসের জলে সিদ্ধ 
করিয়া! এক ছটাক থাকিতে নামাইয়! ৪:৫ ফোটা ,তাপিন 
তৈলের সহিত থাইলে কোষ্টে-আবদ্ধ সমস্ত ক্রিমি নিশ্চিত সমূলে 
নিফাশিত হয়। 

পলাশবীজ, সোমরাজ, খোরাসাঁনী ষোঁয়ান, বিটলবণ, বিড়, 
গন্ধক ও ইন্ত্রব প্রত্যেক সমভাগ, সর্ধসমান জঙ্গীহরিতকী, 
ইহার /* আন! বা ৮%* আনা পরিমাণ চূর্ণ চুণের জলের সহিত 
থাইলে ক্রিমি ও তঙ্জনিত সমস্ত উপনর্গ লুপ হয়। 

ভাট পাত। ও আন।রনের পাতা এক সঙ্গে ছেঁচিয়।া সেই 
রম এক ঝিন্নুক প্রমাণ লইয়। ৩। ৪ রতি বিট লবণের সহিত্ত 
থাইলে নিশ্চয় নান! প্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়। 

শাস্ত্রোক্ত ওষধ |__পারাশরীয় চূর্ণ, ক্রিমিনির্মূল, ক্রিমি- 
বজ চূর্ণ, ক্রিমিমুদগর। 

পথ্য |-_পুরাতন তখুলের সুপিদ্ধ অন্ন, ছুদ্‌ রুটি, ছুদ্‌ খই, 
ছদ্‌ সুজী, দুদ্‌ সা, করোল1, পল্হা, নিম-বেগুণ, উচ্ছে, খএর- 
চুণ-কর্পূর ও যোয়ান-ঘুক্ত পান, বেশী লবণ, দাস্ত পরিষ্কার 
রাখা। 


কামলী--(ন্াব )_ একোগে যকৃতের দোষে চক্ষু ও 
প্রত্রাব হুরিদ্রাবর্ণ হয়, সমস্ত শরীর পর্য্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ হইতে দেখা! 
যায় । ইহাতে বাহের রং অধিকাংশ স্থলে শাদ। হয়। 
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নিশাদ্দল পোঁড়াইয়! তাহার তিনরতি, কট্কীচুর্ণ /* আনা, 
হরিতকীচুর্ণ।০ আনা, আমলকীতিঞ্ান জলের সহিত খাইলে 
শীঘ্রই স্তাব! (কাওল ) আরোগ্য হয়। 
পুনর্ণবাষ্টক পাচনের সহিত একরতি লৌহভশ্ন দেবন 
করিলে ছঃসাধা অবস্থাতেও বিশেষ উপকার হয় ; পুনর্ণবাষ্টক 
পাঁচন ঘাঃ-_পুনর্ণবা (বাঁ শেপুনে ) 1০, নিমছাল।০, পল্ত11০ 
শু'ঠ ০, কটকী ।০, গুলঞ্।”, দাঁরু হরিব্রা।০, হরিতকী 1০, আধ- 
সের জলে দিদ্ধ করিয়া! /০ ছটাক অবশেষ রাখিবেন। রোগীর 
উদনরাময় থাকিলে কটকী স্থানে ইন্ত্রষব, এবং হরিতকী স্থানে 
মোচবরস দিবেন। 
পিপ্লচূর্ণ /০ আনা, আধ ছটাক কাচা হলুদ ও পলতার 
রসের সহিত সেবন করিলে নিশ্চয় এ রোগ আরোগ্য হয়। 
আঁধ ছটাক ভাবের জল ও আধ ছটাঁক গরুর চোনা৷ এক সঙ্গে 
মিশাইয়। দিনে তিনবার সেবন করিলে আশ্চর্ন্য উপকার হয়। 
শস্ত্রে'ক্ত উষধ |-_নবাক্সস লৌহ, পাওুপণ্ানন, প্রাণ- 
বল্পভ, শঙ্ষপপ্ট, পূনর্ণব! মণ্ডুর, মর্দনার্থ কিরাতাদি তৈল। 
পথ্য |--জরযুক্ত অবস্থায় পাগ্ু, ষবের মণ্ড, কিন্‌ মিম্‌, 
বেদানা, অন্ত অবস্থায় কাচ! মুগের ডালের ঝোল, স্ুসিদ্ধ প্রা- 
তন তগুলের অন্ন, পল্তাঁর ডাল্না, আনারস, বেতের আগা 
প্রভৃতি তিক খাদ্য, পটোল মোচ1 ইত্যাদি। 


কাটা-ঘ| -ছুর্বা ও লাল গ্যাদা ফুল ফটকাঁরী-ভিজান 
শলে বাটিয়া লাগাইলে তদ্দণ্ডে রক্ত বন্ধ হয় ও ক্রমে ঘা ঘোড়া 
লাগিয়। যাঁয়। 
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তগরপাছকার পাতা (পাড়া গাঁয়ে পুকুরে ছোট ছোট 
পদ্মপাতার মত দেখা যায়) ও আদর়াপানার পাত বাটিয়। প্রলেপ 
দিলে কাটাঘ। শীন্ব হ্ছুড়িয় যায়। 

আলতাঁর জলে ন্তাকড়ার পট ভিক্গাইক্স বাধির। রাঁখিলে 
বিশেষ উপকার হয়। 

পথ্য-_দধি, অন্তর, শ্লে্মকর দ্রব্য ও অতিরিক্ত বূক্ষসেব!1 
নিষেধ । 


কাশ সব্দদা ধূল ও ধন নাদিকা মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া, 
উপস্থিত ইাচির তেগ হঠাত বন্ধ করা, শক্তির অতিরিক্ত অঙ্গ 
চালনা বাহাতে বুকের ছাতিতে টান্‌ লাগে, আহারকালে শ্বান 
নালার মধ্যে ভুক্ত দ্রব্যের প্রবেশ, আলজিব ফেলা, ক্রিমির 
প্রাহু্ভাব, পেট গরম হওনু, কাচ] নদ্দি হঠাৎ শুকাইর। ঘাঁওসা। 
অতিরিক্ শুক্র ক্ষয় ইত্যাদি কারণে এ রোগ জন্মে । 

কাবাব চিনি, বড় এলাচের দানা, তুলসীমঞ্জরী ও শিশ্রী এক 
টুকরা, মুখের মধ্যে রাখিয়! ক্রমে টুষিলে কাশবেগ ক্ষান্ত হয় ও 
শ্লেম্ম তরল হইয়া উদিদ্না যায়। 

বচ, যষ্টিমধু, পিপুল ও কুড় প্রত্যেকের চূর্ণ একত্রে /* আন! 
পরিমাণ দিনে ছ তিনবার মধুর সহিত লেহন করিলে নিশ্চন্ন 
কানের উপশম হয়। 

সাঁচি পান, কাল তুলপীর পাত, আদা, অল্প কপূর ও লবঙ্গ 
এক সঙ্গে দ্রিনে ছুতিনবার চিবাইপ্না খাইলে শ্বাননালা হইতে 
শ্লেম্মা উঠিয়া গিয়। বুকেব ভার কমে ও কাসের উদ্বেগ ক্ষান্ত হুয়। 

ংশলোচন ২ রতি, পিপুল চূর্ণ ২ রতি, গম্ধক চুর্ণ ১ রতি, 

সোহাগার খই ১ রতি, আকন্দফুল চূর্ণ ১রতি একত্রে মধুর দিত 
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গুলিক্কা খাইলে আলজিব-বুদ্ধির জন্য কাশি, বাষু জনিত উৎ- 
কাশি ও বুকের ঘড়-ঘড়, শব্বযুক্ত শ্নেম্সপুর্ণ কাশ গ্রতৃতি নান। 
প্রকার কাশ রোগ ভাল হয়। 

যষ্টিমধু /* ছটাক, কণ্টকাঁরী /০ ছটাক, পিপুল আধছটাক, 
তুলপীর মগ্ররী আবছটাক একত্রে থপে কুটিমা /১ দের জলে 
সিদ্ধ করিয়। ০ এক পোরা থাকিতে নামাইয় ছাঁকিম়। লইবেন 
ও উহাতে /০ পোক্ষ। মিহ। ও এক ভরি বচ চূর্ণ দির1 সিদ্ধ করিবেন 
এবং ঘন হইলে নামাইর়! কাচপাত্রে রাখিবেন। ইহার পরিমাণ | 
আনা হইতে ॥০ আনা পধ্যন্ত, অন্থপান গরম জল, দিনে ছুই তিন 
বার সেব্য। ইহাতে সন্ব প্রকার কাশ, বিশেষতঃ বালকের কাশ 
শীত্বই উপশমিত হগন। বালকের মাত্রা /* আন। মাত্র। 

শান্ত্রোক্ত উধধ ।-__পু্করাদি ঢু, ভাল।শাদি চূর্ণ, কাস 
কুঠার, কাগার গুড়িকা, শৃর্গারাত্র, সান্বভৌন, চন্দ্রামৃত, লক্ষমী- 
বিলাস, চ্যবন প্রাণ । 

খাইল্ধর! | _মাদ। ১ সোর। ৯ মস্‌নে ২ মাৰকলাই 
৪ ভাগ জলে বাটিরা কাপড় পউলীতে অন্ন গরম করিয়া হাত 
পায়ে বুলাইলে খাহলধবা ছাড় বার়। 

ভেরাগার বী্গ, ভেরাগার মূল, ভেরাগ্ডার পাতা, হিং 
প্রত্যেক সমভাগ ও চিনি সব্বসমান এক সঞ্গে বাটিক রূপে 
গরম দ্বেদ দিলেও খিল্বর! সদ্য তাল হয়। 

খেচম-হারতকা ২, আমলকী ১, বহেড়া ১, বিড়ঙ্গ ১, 
জটামাংদলী ১, নিশাদল ১১ হিং ৩, কপূর ০ সিকি ভাগ একত্রে 
ভাধ আন! বছ়ী করিদ্বা। ঈবদুষ্ত জলের সহিত পেবন করিলে 
নানাজীতায় আক্ষেপ বা খেঁচুনি ভাল হয়। 


চিকিৎসা প্রকরণ । ৩৯ 


ঈর্ষপতৈল /॥০ সের, গরুরচোনা /২ সের, তেলাকুচা পাতার 
রস /১ মের, জটামাংসী ৪ ভরি, একত্রে সিদ্ধ করিয়] তৈলশেৰ 
করিয়া! ছাঁকিয়া লইবেন । এই তৈল দর্ধাঙ্গে মর্দন করিলে ছুর্জয় 
আক্ষেপ নিবারণ হয়। 

শান্ত্রোক্ত উদধ |-_-নস্বগন্ধা রি, প্রাণব্নভ, বাযুবিধবংসী, 

বৃহচ্িগ্তামণি, রসরাজ, হিঙ্গদ্য বৃত, মহাটৈতন দ্ৃত, বৃহৎ ছাগ- 
লাদ্য ঘ্বৃত, বাযুচ্ছায়। সুরেন্্র তৈল, পুম্পরাঙজ গ্রনারণী তৈল। 

পথ্য-ঘ্বত দৈন্ধব যুক্ত তরকারী, কৈ মাগুর রুই প্রতি 
ভাল মাছ, মাথন-মিল/, ধারোঃ দুগ্ধ । 


খোষ্‌_পাচ্ডা” দেখুন্‌। 


খুদ্‌কি (রুকি )-_নারিকেল তৈল১॥*, নারিকেলের 
জল /১॥০ সের, বেখামূল ২ ভরি, ধনে /0 ছটাক, জঙ্গী হরিতকী 
/০ ছটাক, গন্দধক ২ ভরি, ভাজ! মেথী /” ছটাক, শুঙ্ষ গোলাপ- 
ফুল ২ ভরি একত্রে সিদ্ধ করিয়া! জলীয় অংশ শুকাইলে ছাকিয়া 
লইবেন। এই তৈল মস্তকে মালিদ করিলে রুকি-খুম্কি-মরামাদ 
নিবারণ হয় ও মস্তিষ্ক শীতল হয়। 


৯৬২. 
ওষধ |-গুড়,চ্যাদি তৈল, ভৃঙ্গরাঁজ তৈল, কল্পকুম্থমতৈল। 


গলা-খুষ্-খুসি বড় এলাচের গুড়া ১ ভাগ, লব- 
গের গুড়া ২ ভাগ, বহেড়ী চর্ণ ৩ ভাগ, বচের গুড়া ৪ ভাগ, মিষ্রী 
৫ ভাগ--ইহার /০ আন বা %০ আনা পরিমাণ কাশির বেগের 
সময়ে গলার মধ্যে একটু একটু প্রবেশ করাইলে তদ্দস্তে স্বস্তি 
পাওয়া যার, ও ক্রমে উদ্বেগ প্রশাস্ত হুয়। 


৩২ সহজ কবিরাজী-শিক্ষা | 


গোলমরিচ, কাবাবচিনি, যষ্টিমধু ও তালের মিশ্ী একনঙ্গে 
মুখের মধ্যে রাখিলে প্ররূপ উদ্বেগের শীঘ্র শাস্তি হয়। 

শুন্ধ লবঙ্গ ও মিএ অথবা গোলমরিচ ও একটু আরবী গদ 
মুখের মধ্যে রাখিলে উদ্বেগের নিবুত্তি হয়। 

শান্ত্রোক্ত ওষধ ।-_তালীশাদিচুর্ণ, পুষ্করাদিচুর্ণ, সিতো- 
পলাদি চুর । 

গলা-ভীঙ্গা ।২ হরি প্রমাণ আদার রমে /” আন। 
পিপুলের গুড়া, /০ আনা জঙ্গীহরিতকীর গুড়া, 19 আন] পুরা- 
তন তেতৃলের শীস,॥০ ভরি নধু উ্মর্ূপে মিশাইয়া দিনে ছুতিন 
বার লেহন করিলে অতি শীঘ্র ইহা ভাল হয়। 

১রতি কপূর ও এক টুকরা কাচা সোহাগ মুখমধ্যে 
রািক্না দিলে বিশে উপকার হয়। 

তেলপত্র %* আনা, পিপুল।০ আনা, লবঙ্গ ।০; আন, চা %০ 
আনা, মি) ১ ভরি একত্রে গরম জলে ফেলিয়! রাখিয়। কিছুক্ষণ 
পরে ছাকিয়া পান করিলে স্বরশুদ্ধি, ক্ষুধাবৃদ্ধি ও শরীরের শ্বুপ্তি 
হয়। 

শাস্ত্রোক্ত ওষধ |- চন্দ্রাবৃত, কাদারি গুড়িকা, কন্তরী- 
ভূষণ, চ্যবন প্রাশ, ব্রঙ্গীঘ্বত, বাসাচন্দনাদিটিতল। 

পথ্য |-_দিনে গরম গরম ভাত, ডালতরকারী, রাত্রে 
ফুল্কালুচী, গরম জল ইত্যাদি । 

পারল | কাচা হলুদের রসে নিমপাতা ও আর়াপানার 
পাতা! বাটিয়। লাগাইলে শীঘ্র হহ| ভাল হয়) 

গরুর চোণার কটূকা, শ্বেহচন্দন, ও সুদ্রাশঙ্খ ঘি প্রলেপ 
দিলে আশু উপকার হুয়। 


চিকিৎসা প্রকরণ । ৩৩ 


নিমের তৈলের সহিত কপুর মিশাইয়া লাগাইলে বিশেষ 
উপকার হয়। নিমের তৈলের অভাবে সর্ধপতৈলে নিমপাতা 
ভায়া সেই তৈল ছঁকিয়া লইলেও চলিতে পাঁরে । 

শাস্ত্রোক্ত উযধ ।-__-সোমরাজি তৈল, বৃহত্মরিচাদদি তৈল, 
মহাতিক্ক ঘতের প্রলেপ, ব্রণবৈরী। 

গা-বমি-বমি |. পাকস্থলীর দুর্বলতা, পিরবৃদ্ি, উর্দগ 
বারু, অশ্নদোষ, ক্রিমি, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি খাওয়া, পরিশ্রমের 
পরে বিশ্রাম না করিয়! খাওয়া, অনুরোধে অপ্রিয় বস্তু ভোজন, 
আহারকালে কুংদিত বস্ত্র দেখ বা দুর্গন্ধ বস্ত্র দ্রাণ পাওয়া, 
স্ত্রীলোকের গর্ভনঞ্চার প্রভৃতি ইহার কারণ। ভিন্ন ভিন্ন কারণ 
বুৰিপ্া চিকিৎসা কর! আবশ্তক । 

মউরী, বিডঞ্ষ, ও চিরত1 একরে ভিজাইয়া রাঁখি়। কিছুক্ষণ 
পরে ছাঁকিয়। লইবেন, এই জলে ফ্লখড়ী ঘসিয়। পান করিলে 
বমনোঁছেগ নিবারণ হয়। 

শ্বেতচন্দন-ঘদাব সহিত মট্টরী বাটিয়া দেই মউরী-বাটা 
নারিকেল জলে গুলিয়া দিবেন । আধভরি পরিমাণ চুপের জলের 
সহিত এ নারিকেল-জল পান করিলে বমির উদ্বেগ নিবারণ হ্য়। 

ত্রিফল! ও ধনে ভিজান জলে মধু গুলিয়! পান করিলে শীত্রই 
উপকার বোঁধ হয়। 

ওঁষধ |__-বজক্ষা, রত্বগর্ড, প্রাণবল্লভরস, অগ্নিসন্দীপন, 
বা কারণান্থ্ষায়ী অগ্ত উবধ। 

গলা-বুক-ভ্বীলা 1 “অন্পিত্তে্র ওষধ দেখুন । 

পথ্য 1--ছাবের জলে ও ধনে ভিজান জলে দিদ্ধ পুরাতন 
তলের অন, ছদ্‌ খই, গোলকন্দযুক্ত ছুগ্ধ। 


৩৪ সহজ কবিরাজী-শিক্ষা। 


গলা-বাথ। |--ে'ক্‌ গিল্তে ব্যথ1* দেখুন। 
গরমি--(উপদংশ ) এরোগ প্রান আধুনিক) ক্ষিরির্গি 


জাতি দ্বারা এদেশে আনীত। চরক হ্ৃশ্রুতাদি প্রাচীন শানে 
এ রোগে উল্লেখ নাই, পরবর্তী সময়ের গ্রন্থে ফিরঙ্গরোগ নামে 
আভিহিত। কুস্থানে গমন ইহার একনাত্র কারণ। কলি- 
কান্তার স্থানে স্থানে ষে সাধারণ প্রস্রাবের ঘর আছে সেখানে 
অপাবধানে প্রত্াবে বপিলেও হইন্তে পারে । স্ত্রী হইতে পুরুষে 
বা পুরুষ হইতে স্সীতে সংক্রামিত হয়, এমন কি বংশান্থ ক্রমে এ 
রোগের ফনভোগ হইতে থাকে । 

এ রোগের তিনটী অবস্থা আছে; প্রথমাবস্থা! ৫-কুদগ্গ- 
মের একদিন ছুই দিন বাতিন দিন পরই অথবা ছুতিন সপ্তাহের 
মধো লিঙ্গের মুখে বা তাহার আবরক চর্দে (বা ক্্রীলোকের 
প্রতাব-দ্বারে) স্কোটকের মত নির্গত ভয়। পীডা যত শীঘ্র 
প্রকাণ পায় ততই সহজ হয্স। স্ফোটক ক্রমে ফাটিয়া ঘাএর 
মত হইলে ক্লেদ বাহির হইতে থাকে ; কুচ্কিতে বেদন!, জর ভাব, 
অগ্নিমানা, মুখে ছুর্গন্ধ বা বিদ্বাদ, শরীরে কামড়ানি, শিরঃপীড়া, 
শনীরে স্কুদ্তি হীনত1 ও রাত্রে উপনর্গের বুদ্ধি হয়। 

দ্বিতীরাবস্থ! $--চিকিৎসা বা পথ্যাদিদ্বারা প্রথম উপদর্ন 
গুলি অদর্ণন হইলে, কোন স্থলে, সমক্ষে এই সমস্ত উপদ্রব দেখ! 
দেয়, যথা ।-+পায়ে তাম্রবর্ণের ছেটি-বড নাঁন| রকমের চাক! 
চাঁক| দাগ, চুপকানি, চক্ষুঃপীড়া, কেশ ও লোমের মূপ শিথিল, 
শরীরে স্থানে স্থানে গাঁইট-গাইট মত, ও কুচকীত্ে ফোড়। বা 
বাঘা হয়। 


চিকিৎসা প্রকরণ । ৩৫ 


তৃতীয়াবস্থা ৫_-(বাঘী হইতে) নালী ঘা” হাড়ে হাড়ে 
বাথা, বাত রোগ, ভয়ানক চঙ্ষুঃ রোগ, পক্ষাঘাত, কুষ্ঠ বা বাত- 
রক্ত, হাঁড় বেকি্স! যাওয়া, পীন্ন ব1 নাক বসিয়া যাওয়া, কেশ 
ও লোম পড়িয়া যাওয়া, নানাপ্রকার মূত্ররোগ, যকৃতের দোষ 
ইত্যাদি উপসর্গ হয়। 

প্রথমাবস্থায় অনেকে গরম হইয়াছে মনে করিয়! অতিরিক্ত 
ঠাণ্ডা করিতে থাকে, এবং তদ্দার। বাঁতরোগ জন্মান্ন। কেহ ব 
ল-জাক্ধ চিকিৎসকের কাছে প্রকাশ ন। করি রোগটাকে ক্রমে 
কঠিন করিয়া ফেলে । এই অবস্থায় ক্ষত স্থান গরমজল ও সাবান 
দিয়! ধুইয়া “ঘ1 বা গরল”-রোগোক্ত কোনও একটা প্রপেপ দিলে 
আরোগ্য হয়) সেবনার্থ শস্তুনাথ বটি অত্যন্ত উপকারী । স্বিতীক্ 
ও হুতীয় অবস্থার চিকিৎসার জন্য এই পুস্তকের “রক্ত খারাঁপ* 
দেখুন। এই অবস্থায় আমাদের জীবনারিষ্ট নামক ওষধ 
অতি আশ্চধ্য লপ্রদ। 

গ্রহণী 1--প্রথমে অতিসার রোগ হইলে ভাল করিয়। 
সারিতে না সারিতেই যদি আহার বিহার বিষয়ে অত্যাচার কর! 
ধাপ তবে গ্রহণীনামক নাড়ী দূষিত হইয়া! 'গ্রহণী রোগ জন্মে। 
কাহার কাহার উক্ত কারণ ব্যতিরেকেও প্রথম হইতেই গ্রহণী 
রোগ জন্মে। ইহাকে সোজা কথায় চিরস্থায়ী অঙীর্ণ রোগ 
বলিতে পারা যায়। 

যদি ১০।১২।১৫ দিন বা একমাস পর্যযত্ত কোষ্টবদ্ধ থাকিয়! 
হঠাঁৎ ছু-চারি দিন অজীর্ণ ভেদ হয় তবে তাহাকে সঞ্চিত গ্রহণী 
বা সংগ্রহ গ্রহণী বলে। এরপ রোগ প্রায়ই চিরজীবনের সঙ্গী 
হইতে দেখা যায়। 


৩৬ সহজ কবিরাজী-শিক্ষা । 


রর 


লবঙ্গচুণ নিশিন্দাপাতা চুণ, পিদ্ধিবীজচুণ, বেলপাত। চুন 
ও ফুবখড়ী চূর্ণ সমভাগ, ইহার %* আন! পরিমাণ জল বা 
নেবুর রসের সহিত মেবন করিলে গ্রহনী রোগ উপশমিত হয়। 

শুঠ ১, ধনে ১, ভাক্ামেখী ১, দাড়িমের খোল! ১, শঙ্খ ভক্ম 
১, বিউলবণ ১, মউরী ১, হিং ॥০, দিদ্ধি ২ ভাগ একত্রে আম- 
রুলের বরণে বাটির়া ৫৬ রতি প্রমাণ বসী করিবেন, অন্থপান 
কপুরের জল, ইহাতে অতি উ২্কট অীর্ণ, গ্রহণী, অশ্নজনিত 
ভেদ, আমাতিপার প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। 

শান্ত্রোক্ত ওধধ | _হিঙ্গাঈক, হিঙ্গদাচুর্ণ, প্রাণব্লভ, 
ক্ষুধাবতী, অগ্নিকুমার, অগ্নিসন্দীপন, ব্রহল্লবঙ্গাঁদি, অজীর্ণভৈরব, 
রাজবল্লভ, অঙরীর্ণ বন্্র, গঙ্গাধরবটা, পীযুষবল্লী রস, মহাকামেশ্বর 
যোদক, মুস্তাদ্য মোদক, উশীরাদ্যতৈল, গ্রহণীমিহির তৈল। 

পথ্য ।-_-১«অজীর্ণ, অন্নপিন্ত” গ্রভৃতি দেখুন । 

গুল্ম |-_মক্স,শূল, বা বাঁতাজীর্ণ হইতে এরোগ জদ্মে, 
স্রীলোকের রক্তগুল, রজঃরুচ্ছত। বা বাধক হইতে উৎপন্ন হয়। 
শুলের ওুঁধধ সার্ক অন্ুপানের সহিত ব্যবহার করিলে অধি- 
কাংশ স্থলে এ রোগ আরোগা হয়। শুলের মুষ্টষোগ ও 
ওষধ গুলি দেখুন্‌। 

শাস্ত্রোক্ত ওষধ |-_হিঙ্গাদিচুর্ণ, গুল্ম কালানল, অভয়াশ 
লৰণ, অজীর্ণ বজ। 

হ্যা! |-হিরাকদ পোড়াইয়| চূর্ণ করিবেন, এই চূর্ণ ৪ রতি 
কর্পূর ৪ রতি, গন্ধক ৮ রতি, নিমপাতা চূর্ণ ১৬ রতি, এক কীচ্চা-: 
নারিকেল তৈলের সহিত মাড়িয়। প্রলেপ দিলে নিশ্চয় ঘা ভাল 


ভর 
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করবীর পাতা, জাতা পাতা, কামিনীফুলের পাতা, নিম- 
পাতা ও বেলপাতার সহিত পর্ষপ তৈল দিদ্ধ করিয়! ঘায়ে দিলে 
অতি শীঘ্র সকল রকমের ঘ। সারিয়। বায়। 

শ্বেতধুনা ১ ভরি, সৈন্ধব ১ ভরি, মধু ১ ভরি, গুগ্গুলু ১ 
ভরি, পোড়া মাটি ১ ভরি, মোম /* ছটাক, ঘ্বত৮%* পোয়া 
একত্রে পাক করিয়! প্রলেপ দ্রিলে নাঁনা প্রকারের কঠিন পচা- 
ঘ। পর্যযস্ত ভাল হহয়! ষায়। 

মেটে সি'ছুর, গঞ্ধক, শ্বেতধুনা, ঘরের ঝুল, খএর, প্রতোক 
১ ভরি পোড়া ততে। আনা, সমষ্টির গুণ গব্যন্বত, উহাতে 
/০ ভ্টাক পরিমাণ মনসাপাতার রস নিংড়াই%া জ্বাল দিয়। ঘুত 
শেষ করিরা লইবেন, এই স্বতে নালা-ঘা পচ?-ঘ দুবিত-ঘা। প্রভৃতি 
সব্বপ্রকার ছুঃসাব্য ঘা নিশ্চয় আরোগ্য হয়। 

ওঁষধ |--সেবনার্থ শোণিতামৃত, পিত্তাস্তক রস, জীবনা- 
রিষ্ট, পঞ্চতিক্ঞৎদ্বত, মহাতিক্ত ঘ্ত, প্রলেপার্থ ব্রণবৈরা, সব্বক্ষ- 
তারি চূর্ণ, ক্ষতান্তক দ্বত, নোমরাজি তৈল, মরিচাদি তৈল, 
কন্দপপার তৈল। 


পথ্য | তিক্ত প্রধান আহার কর্তব্য, পিত্তকর দ্রব্য 
নিষেধ। 


ঘাম |- পিত্তের ধাতু, বেশী মোট! হওয়া, শরীরের 
আভ্যন্তরিক মল বাহির করিয়। দিতে প্রকৃতির চেষ্টা, জর ছাড়ি- 
বার উপক্রম, জরের উপসর্গ ইত্যাদি ঘামের কারণ। 
স্বেতধুনাচূর্ণ ১ ভাগ, ভাজাকুলথকলায় চূর্ণ ৩ ভাগ, এই চূর্ণ 
গায়ে মাখিলে ঘাম বন্ধ হয়। 
৪ 
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ফটকারি চূর্ণ ও আবির দমভাগে মিশাইয়! গায়ে মাধিলে 
ঘাম নিশ্চয়ই বন্ধ হয়। 
বেদান] বা ডালিমের "রসের সহিত ২৩ ব্তি প্রবাল তক্্ 
সেবন করিলে ঘর্্বরোধ হয়। 
ওউ্ধধ ।-__সদ্দনাথ প্রাবিদ্বতৈল, গুড় চ্যাদিতৈল, বাসাচন্দ- 
নাদি তৈল। 
ঘামাচি |-কাচি হলুদ ও নিমপাতার রসে শ্বেতচন্দন 
ঘসিয়া শরারে লেপন করিলে ইহ ভাল হয়। 
ভরিদ্রাচুণ ও কপুরের সহিত মিশ্রিত সর্ধপতৈল মাথিলে 
থেষ্ট উপকার হয়। 
সর্ষপ তৈলের দহিত নিমের ফুল ও সজ্নে ফুল তাজা সেই 
ভৈল শরীরে মর্দন করিলে ঘামাচি ভাল হয় 
হিঞ্চার শাক ভাতে দিয়! খাইলে ও হিঞ্চার রস গায়ে 
মাধিলে বিশেষ উপকার হয়। 
শুদ্ধ চন্দন ঘপিয়া গায়ে মাখিলেও ঘামাচি সারিতে পারে। 


চধিপৌকা 1--দাদ্‌, পাচড়া গরল” দেখুন । 
চোয়া ঢেকুর (ধু্মা ঢেকুর )-হিমসাগর পাতা 


( পাথর চুণা বা পাথর 'কুচী) যোয়ান্‌ ও সৈন্ধব লবণ একসঙ্গে 
গানের সহিত চিবাইয়! খাইলে অজীরণদোষ ও ছর্ন্ধ-উদগারের 
নিবৃস্থি হয়। 

সোরা, আমলকী, মউরী,'যোয়ান্‌, ও বিটুলবণ ইহার %০ 
আন] পরিমাণ নেবুর রসের সহিত সেবন করিলে চোস্বাচেকুর 
[নবৃদ্ত হয়। 
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আধ ছটাক নেবুব রসের সহিত ॥* আন। পরিস্কার চিনি 
ও %* আনা মোরা গুলিয়া খাইলে দুর্গন্ধ ঢেকুর নিবারণ ও 
ক্ষুধার উদ্রেক হয়। 

প্রাতঃকালে ধরূপ চেকুর উঠিতে আরম্ত হওয়া! মাত্র এক 
গেলাদ শীতল জল পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। 

“অজীর্ণ ও অন্নপিতে*র মুষ্টিষোগ দেখুন্‌। 


শাস্ত্রোক্ত ওষধ | _বজক্ষার, শঙ্খবটা, ভাস্কর লবণ, অগ্ম 
সন্দীপন । 


চোঁক ওঠ। |1--লোহার হাতায় ডাঁলিমেব বা বেদা- 
নার রন রাখিত্বা উহাতে রপোত (খএরের মনত দেখিতে, বেণে 
দোকানে পাওয়া যায়) ঘপিয়! অল্প গরম করিম চক্ষুর চতুদ্দিকে 
প্রলেপ দিলে শীঘ্ব ইহা ভাল হয়। 
১০1১২ টা ডালিমপাতা, ৫৬ টা বেলপাতী,%০ আনা গেরি- 
মাঁটী চূর্ণ হু'কারশ্জলে বাঁটিয়া চোকের চারিদিকে প্রলেপ দিলে 
অতি শীঘ্ত চক্ষু উঠা নিশ্চিত ভাল হয়। 
এক ছটাক গোলাপ জলে একটী বহেড়া ছেঁচির] ভিজাইয়া 
রাখিবেন, & জল উত্তমরূপে ছাকিয়া লইয়া চক্ষুতে দিলে যথেষ্ট 
ফল পাওয়া যায়। 
ডাবের জলে চক্ষু ধুইলে চক্ষুর জাল! অস্ত নিবারণ হয়। 
ফটকারীর জলেও এঁন্দপ উপকার হয়। 
চোঁকে কম দেখা |- সন্ধ্যাকালে হরিতকী, আম- 
লকী, ও বহেড়া জলে ভিজাইয়া রাখিবেন, প্রাতঃকালে এ জল 
মুখের মধ্যে ছুতিন মিনিট পুরিয়া রাখিয়া একটু গরম হইলে 
হাতে চালিয়। ছুই চক্ষুতে ঢালিয়া দিবেন ) 


৪০ সহজ কবিরাজী-শিক্ষা | 


ব্ন্মীশাক ঘ্বতে ভাজিয়! সৈন্ধব সংযোগে প্রতিদিন অন্ধের 
সহিত ভোজন করিলে চক্ষুর জ্যোতি বুদ্ধি পায়। 
সি 
শাস্ত্রোক্ত ওষধ |-_ত্রিফলাদা ঘৃত, বৃহচ্ছাগলাদ্য, মহা- 
্রদ্গীঘ্বত, অমৃত প্রাশ ঘ্বত, চব্যন'প্রাশ, জীবনারিষ্ট। 


চুলকণ 1 |-_“ঘামাচি” দেখুন্‌। 


ছলী 1 গরুর চোণায় শ্বেতচন্দন ও অন্ন একটু হরিতাঁল 


ঘসিয়। প্রলেপ দিলে ছুলী আরোগ্য হয়। 

নিমের ফুল ও কাচ। নোহাগা হু'কার জলে বাটিয়। সাদা 
স্থানে ঘর্ষণ করিলে পুনরায় চম্ম্ের রং ফিরিয়৷ আসে। 

ছাগলের মৃত্রে হরিতাল ধসিয়া প্রলেপ দিলে ছুলী নিশ্চয়ই .. 
তাল হয়। 


ভর | আযুংশান্ত্রে কখিত আছে জরই রোগের রান । 


বাস্তবিক জরের স্তার় নানা উপসর্গ-সম্বলিত কষ্টসাধ্য রোগ 
আর নাই) কিছুদিন শরীরে থাকিলে ক্রমে ইহার দল-বল সঙ্গী- 
অনুচর সমুদায় উপস্তিত হইয়1 শরীরের সত্তর ধ্বংস বিষয়ে পর- 
ম্পর সাহাধ্য করিতে থাকে । 

অতএব সামান্ত কুলক্ষণ দেখিবামাত্র অবিলম্বে কোনও 
স্থচিকিৎসককে চিকিৎসা-ভার দেওয়। উচিত। 

জর হইবামাত্র তাড়াতাড়ী ওষধ সেবন ন| করিয়া! বরং 
ছু এক দিন অপেক্ষা কর! ভাল। (কিন্তু অতিরিক্ত অপেক্ষ। 
করিতে গিয়া যেন জ্বর দোষস্থ না হইয়া! পড়ে ।) যদি বসস্ত ব৷ 


হাম হইবার উপক্রমে জরের আবির্ভাব হইয়া! থাকে তৰে এরূপে 
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ভাঁড়াভাড়ি অগ্রেই ওষধ সেবন করিলে, উক্ত হাম বা বসন্তের 
ম্ফোটক অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়। 

যদি দেখ। বায় জ্বর হইবাব পূর্ব হইতে তিন, চারি, পাঁচ বা 
ততোধিক দিন পর্য্যন্ত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় নাই তবেজরের 
দ্বিতীয় দিনে নিশ্চয়ই রেচক ওঁষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য; ওরূপ 
অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধি ব্যতীত জরারোগ্যের সম্ভাবনা অল্প। 

যদি শরীরে আকম্মিক আঘাত লাগা, গলার মধ্যে বীচি 
হওয়া, কোববুদ্ধি, ফোড়। প্রভৃতির জন্ত আন্মসঞ্গিক জর হয় তবে 
উক্ত মুপ কারণ সমুদায়ের দিকে দুষ্ট রাখিরা আবগ্তক স্তলে 
অলমাত্র গবধ দেওয়া উচিত। 

নবজরে অন্নান ও উপবান নিতান্ত আবশ্যক । তগ্থারা 
কোষ্ঠস্থ আমরসের পরিপাক হইয়া শরীর লঘু হয় ও 
'ষধের ক্রিয়্াকে সাহাব্য করে। 

আমরদ পরিপাক হইবার পূর্বেই কুইনাইন প্রভৃতি বিষাক্ত 
ওষধের দ্বার অকম্মাৎ জর বন্ধ করিলে রসরক্গা্দ সপ্ত ধাতুর 
কোনও একটা দুষিত হইয়া বিবমজ্জর জন্মিতে পারে। 

কল্পনাথ (কালমেঘ) তুলসাপাতা ও বেলপাতা ছেঁচিয়া 
সেইরন ২ তোলা পরিমাণ লইয়া এক আনা নিশাদল ও এক 
আনা সোরার সহিত দ্িবদে ছুতিন বার সেখন করিলে দাহ 
পিপাস৷ বুক্ত প্রবল জ্বর ছাড়িয়। যাঁয়। 

রসসিন্দুর ১.ভাগ, কটুকী ২ ভাগ, সোরা ৩ ভাগ, শ্বেত 
আকন্দের মূলের রদ মাড়িয়া ৪ রতি প্রমাণ বড়ী করিবেন এই 
বড়ী আদার রসের :সছিত দিনে তিনবার সেবন করিলে সত্বর 
জর বিচ্ছেদ হয়। 
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জরে কোষ্টবদ্ধ থাকিলে আরশ্বধার্দিপাচন বিশেষ উপকারী, 
উক্ত পাচন যথা £--সৌদালের আঠা 1%০ আন] পিপুলের শিকড় 
।%০ মুখা 1৮০ কটকী ।%০ হরিতকী ॥০ আন! আধসের জলে সিদ্ধ 
করিয়া আধপোত্া শেষ থাকিবে, ২ বারে এই পাচন খাইলে 
দান্তু পরিষ্কার, আমরসের পরিপাক ও গা-কামড়ানি নিবারণ 
হুইয়। জর ছাড়িয়া যায়। 

কাশ মুঙ্ছ। বমি হিন্ধ। প্রভৃতি জরের উপসর্গের চিকিৎসা 
এই পুস্তকে যথাস্থানে দেখিয়া করিবেন। 

শাস্ট্রোক্ত ওষধ ।__-জর থাকিতে, হিহ্ুলেশ্বর, মৃত্যুত্ীয়, 
বৃহজ্জরান্তক, জ্বরচুড়ামণি, কস্তরী ভূষণ, লক্ষ্মীবিলাস, পঞ্চাননরস, 
সৌভাগ্যব্টা, জব্রবিচ্ছেদ্ঝালে জ্রমুদগর, স্বণ সত্ব, ভ্রিলোচন, 
তারাবিলাপ প্রভৃতি । 

পথ্য | প্রথমে উপবাস, থই-বাতাসা, খই-মি শ্রী, আদার 
কুচি মিশ্রিত টাট কা খই, কিস্মিস্‌, বেদানা, পরে ছুদ্সাগু, 
গরম ছুদ্‌, মুগ বা মস্থরের যুধ, থোড-ডুমুর-পল্তা প্রভৃতির 
ডাল্না, সম্পূর্ণ বিজরে দিনে পুরাতন তওুলের স্থুসিদ্ধ অন্ন, 
মুগ-মস্থরের ভাল, ক্ষুদ্র মতস্তের ঝোল, রাত্রে ছুদ্নাও, ছদ্ম্থজী 
ব1 হুদ্খই। 

জীর্ণভ্র 1 জরের প্রথমাবস্থায় কুচিকিৎসা, জরকাঁলে 
সত্রীনহবাস বা অতিরিক্ত স্বপ্রদোষ, রসপরিপাকের পূর্বেই হঠাৎ 
কুইনাইন্‌ গ্রস্তিদ্বার! জ্বরবন্ধ করা, অথবা জরাত্তে ছুর্বল অব- 
স্থায় অতিরিক্ত ঠাণ্ডালাগান, রৌড্রে বেড়ান, মৈথুন বা কুপথ্য 
সেবন করিলে শরীরে জরের অবশেষ ব1 “দুস্ঘুসে” জর থাকিয়া 
যায়। এই অবস্থায় ক্রমে ্লীহা ও যক্কৎ দেখা দেয়। 
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জীণ'জরে ঘুস্ডা বড় উপকারী। কাচা গাছড়। বা 
লতা-পাতা৷ কলাপাতার মধ্যে পোড়াহয়া বাদি করির] গ্রাতে 
রস নিংড়াইয়া লওয়াকে ঘুস্ড। কর! বলে। 

নিমপাতা, নিশিন্দার পাতা, কালমেঘ (কল্পনাথ) ও নাটার 
ডগার ঘুস্ড়। করিয়! আধছটাক পরিমাণ রস মধুর সহিত প্রাচ্্ে 
খালিপেটে খাইলে কঠিন জীণজ্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয় । 

গুলঞ্চ, সিউলীপাতা, ( শেফালিক] ) ক্ষেতপাপড়া ও আদা 
একসঙ্গে করিয়। ঘুন্ড়া করিবেন, ইহার রস মধুর সহিত খাইলে 
জীর্ণজর অবশ্ত আরোগ্য হয়। 

উক্ত ছুই ঘুস্ডার সগ্তি সহত্রপুটিত লৌহ একরতি সেবন 
করিলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। 

পিপুল।* পল্তা ।০ চিরতা।০ নাটার বাজ।০ রক্তচন্দন।* 
জঙ্গীহরিতকী ।* সজ্নে ছাল।০ ও গোক্ষুর।* আন, জল /০ 
সের, শেষ /০ ছটাক, এই পাচনের সহিত শোধিত সেঁকে! বিষ 
এক সর্ষপগ্ামাণ প্রাতঃকালে সেবন করিলে সকলপ্রকার ছুঃসাধ্য 
জীণ'জর নিশ্চিত আরোগ্য হয় । 

সেকো-শোধন প্রথাঃ_-২৪ ঘণ্টা অগ্নিতাপে চুণের জলে সি 
করিবেন, পরে উঠাইয়া রৌড্রে শুকাইবেন, ততপরে গোমূতে ৭ 
দিন ও কুক্পিমার রসে ৭ দ্রিন ভিজাইয়া রাখিয়! পুনর্বার রৌদ্র 
শুকাইয়৷ লইলে ব্যবহার-যোগ্য হয়। 

শান্ত্রোক্ত ওষধ |__চন্দনাদিলৌহ, নবায়সলৌহ, সর্বতো- 
ভদ্র, বসস্তমালতীরস, পুটপাকের বিষমজরাস্তকলৌহ, জয়মঙ্গল 
রস, জর নির্বাণ, অমুতারিষ্ট, কিরাতাদিতৈল। 

পথ্য-_লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর ও রুচিকর খাদ্য। 
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জ্র-বকাঁর | প্রবল একজনীর অবস্থা কিছুদিন 
থাকিলে এবং এঁ অবস্থায় কুপথ্য করিলে বিকার উপস্থিত হয় । 

সাত, নয়, এগার, চৌদ্দ, আঠাব, বাইশ ঝ। বিল্লাল্লিশ দিনের 
দিনে রোগীর প্রাণাশত্কা হয় অথবা বিকারের অবস্থ1 কাটিয়। 
ষায়। সচরাচর বাইশ দিন নিব্বিদ্বে কাটির। গেলেই ভরদ! 
জানিতে হইবে । 

রোগীর শৃন্ত শৃগ্ভ চাউনি, নাড়ী ক্ষীণ, বেহস থাকা, হঠাৎ 
চমকিয়া। উঠা, অনেকবার ডাকিলে একবার মাত্র উত্তর দেওয়া, 
অকারণ শধ্যা ত্যাগের চেষ্টা, অর্থহীন কথা বল! ইত্যার্দ দ্বার! 
বিকার ধরিয়াছে জান। যায়। 

বিকারে রোগী বাত-পৈত্তিক অথবা বাতখ্নৈম্সিক-ভাবাপন্ন 
হয়। এক রোগীরই এক সমনম্নে এক অবস্থা! অন্য সময়ে অন্ত 
অবস্থা হইতে পারে, অথবা একরোগী পুন্বাপর একইভাবে 
থাকিতে পারে। উভয় অবস্থাতেই দশমূল পাচন উপকারা। 

বাত-শ্নৈষ্মিক ভাবে রোগীর তন্দ্রীভাব, নাড়া ক্ষীণ ও মোটা, 
শরীর শিথিল, কথা কহিতে আঁনচ্ছা, মাথা ভার, হাত-পা 
বেদন1, চক্ষু ঘোলাবর্ণ, বেহু'স থাকা, গলা ঘড় ঘড় করা, অস্পষ্ট 
ও মৃদুত্বরে প্রলাপ ইত্যাদি লক্ষণ হয়, এ অথস্থার উত্ডেছক 
ওউবধ আবশ্তক। 

বাত-পৈত্তিক ভাবে রোগীর চক্ষু অত্যন্ত রক্তবর্ণ হয়, মন্তিষ্কে 
বক্ষ জমে, মাথা গরম হয়, উচ্চৈঃস্থরে প্রলাপ বকিতে থাকে, 
অত্যন্ত পিপাপা হয়, নাড়ী ক্ষীণ মরু এবং দ্রত এবং জরের 
উত্তাপ অতি প্রচণ্ড হয়। এ ব্বস্থায় উত্তেজক গুঁৰধ অপকারী। 

বিকানাবস্থায় বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস গা না লাগা, দাস্ত 
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খোলাসা রাখা পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক পথ্য দেওয়া, ক্ষুধা সন্ত 
ন। করান, অথচ পেট অতিরিক্ত পুর্ণ ন$ করা ইত্যাদির গ্রাতি 
দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । 

শাক্ত্রোক্ত ওমধ |-_-বাতপৈত্িকভাবে পঞ্চানন রস, 
সৌভাগ্য বটা, শঙ্খবটা, দশমূল পাচনের সহিভ নরসারাদি চু? 
মাথায় জলপটা । বাতশৈম্মিক অবস্থায় কন্তবরী ভূষণ,কস্রীভৈরব, 
পধ্চাননরস, স্ুচিকাঁভরণ, মুগনাভিযুক্ত মকরধবজ, উ্ণম্েদ । 

জরাতিনার 1--জর হইরা পেটের ব্যারাম হইলে 
বা পেটের ব্যারামের উপরে জর হইলে সেই অবস্থাকে জরাতি- 
সার বলে। জ্বরের অবস্থায় গুরুপাক দ্রব্য খাইলে, ব। অত্যন্ত 
পিত্তের প্রকোপ থাকিলে, অতিসার দেখা দের । অনেক 
সময়ে উক্ত তরল ভেদ জরোত্পাদক বিষকে শরীর হইতে বাহির 
করিয় দিবার জন্ত প্ররুতির চেষ্টা মাত্র। এক্সপ স্থলে ধারক 
ওঁধধে উপকার না হইয়া ভয়ানক অনিষ্টই হইতে পারে। 

জ্বরের ওবধ প্রায়ই বিরেচক-গুপযুক্ত স্থতরাং ইহা! অতি- 
সারকে বাড়াইতে পারে। অতিসারের ওষধ কোষ্ঠ রোধ করে 
সুতরাং জ্বরের বুদ্ধি করিয়া দেয়! এই দ্রই জাতীয় ওষধ এক 
সঙ্গে মিলিত করিয়া প্রয়োগ করিলেও কাধ্যকর হর নাঃ 
সুতরাং জরাতিসারের ষে বিশেষ চিকিতসা-পদ্ধতি আছে তাহাই 
অবলম্বন করা উচিত) অর্থাত ম্র্-ধারক অগচ মৃদু-জরপ্র উবধ 
খুলি বিবেচনাপুব্বক 'গ্রয়োগ করিতে হয়। 

ধনে, ইন্দ্রযব ও মুখ! বাটিয়া জলে গুলিয়! কাপড়ে ছাকিয়। 
ল্ইবেন_-ইহা একবিনুক পরিমাণ ২।৩ বার খাইলে জরাতিসার 
ভাল হয়। 
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ধুতরা মূলের ছাল ১ শোধিত হিস্কুল ১ দোহাগার থই ১ 
ইন্ত্রধব ১ 'ঠ ॥০ তাগ একত্রে পানের রসে মাড়িয়া মটর প্রমাণ 
বড়ী করিবেন। ইহার অন্ুপান মধু ও ধনে ভিজ্ঞান জল, ইহা 
জ্বরাতিসারের অত্যান্ত উপকারী ওঁষধ। 

উশীরাদি ও গুড়,চ্যাদি পাচন এই রোগে প্রপিঘ্ধ। উশী- 
রাদি পান যথা ১--বেণারমূল, বাল।, মুখ, ধনে, শু"ঠ, বরা 
ক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ, বেলশু'ঠ সমস্ত একত্রে ২ তোল। জল /॥০ 
সের শেষ /* ছটাক। 

গুড়চ্যাদি যথা £_-গুলঞ্চ, আতইচ. ধনে, ৩ঠ, বেলপু ঠ, 
মুখা, বালা, আকনদ্‌, চির্তা, কুডচী, রক্রচন্দন, বেণামুল, পদ্ম- 
কাষ্ঠ একত্রে ২ তোলা। পাককক্রিয়া পৃর্র্ববৎ। 

শাস্ত্রোক্ত গুধধ |__ ব্যোষাদি চু, রামবাণ, সর্বাঙ্গ- 
সুন্দর, কণকস্ুন্দর, নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস, সর্বতোভদ্র, বৃহৎ 
চক্ত্রোদয় মকরধবজ, যড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ, ফীরবটী। 

পথ্য |-- প্রথমে, জলে পিদ্ধিকর! বালী, যবের মও্ড ইত্যাদি, 
পরে ঈষং-ভাঁজ1 দাদথানি চাউলের শ্সিদ্ধ অন ও ক্ষুদ্র মহম্তের 
বঝোল। 


ঝিন্ঝিনি বাত | একভাগ রেড়ীর তৈল, ছুভাগ 
সর্ষপতৈল, উভয় তৈলের পিকি পরিমাণ রস্থুন, কুঁচলে, সৈন্ধৰ 
লবণ ও গ্যাদালপাতা, € গন্ধভাদালে) তৈলের চতুগ্তণ জল) 
এই সমস্ত একত্ে পাক করিয়া জল শুষ্ক হইয়া গেলে ছাকিয়। 
লইবেন) ইহা মর্দন করিলে ঝিন্বিনি বাত, ও স্সান্বিক 
জড়তা নিশ্চয় আরোগ্য হয়। 


চাঁকৎসা প্রকরণ । ৪৭ 


মাষ কলাই, সোরা, সৈন্ধব লবণ ও আদ। একত্রে ছেঁচিয়] 
কাপড় পুটলীতে করিয়] গরম শ্বেদ দিলে যথেষ্ট উপকার হয়। 


টাকপড়ী-_হিরাকস, চিনি, পেয়াজ, কেশুত্তে 
(কেশরাল) ও জবাফুলের কলি, বাটিয়! প্রলেপ দিলে টাক 
সারিয়। যায়। 

আমের আন্টী ছেঁচিয়া রস লইয়া! টাকের উপরে মাথাইয়! 
রাঁখিবেন, পরে এ রস শুকাইয়া গেলে মানকচুর ভাটা! কাটিরা 
উহার ভিজ মুখটা টাকের উপরে ঘর্ষণ করিবেন, এইরূপ 
কিছুদিন করিলেই শীঘ্র নূতন কেশের উদগম হয়। 

লতাফটকীর (ন-ফটকীর) মুল, হষ্টিমধু, স্থচখুখীরপাতা, 
কুষ্ণতিল ও সোমরাজ, গরুর দুগ্ধে বাটিয়া টাকের উপরে প্রলেপ 
দিলে বহুদিনের টাকেও নূতন কেশ উথিত হয়। 

উষধ__মূদনার্গ কলকুম্থমটৈল, ডঙ্গরাজতৈল, কেশরাঁজ- 
তৈল। 


ঠন্কো-ে স্ত্রীর সস্তান বা গর্ভ হইয়াছে, তাহার স্তনে 
রি কখন এক প্রকার ঘ1 হয়, তাহাকে ঠুন্কে। বলে। 
এ গীড়। কন্তাকালে হয় ন1। 

একটী ক,চ্লে 'ও এক থানা শুষ্ক হরিদ্রা জল দিয়া বাটিয়া 
প্রলেপ দ্বিলে উক্ত রোগের শাস্তি হয়। 

কামিনীফুলের পাতা, নিমপাতা, ছুর্বা ও জয়ন্তী পাতা জলে 
নিদ্ধ করিয়া সেই জলে বারম্বার ধুইলে বিশেষ উপকার হয়। 

এক আনা আফিং ও চারি আনা সফেদা, এক কীচ্চা পুরা- 
তন ঘ্বতের মহিত গুলিয়। প্রলেপ দিলে নিশ্চয় ইহ। আরোগ্য হয়। 


৪৮ সহজ কবিরাজী-শিক্ষা ৷ 


শাস্ত্রোক্ত ওষধ ।-_লক্মীবিলাস, কস্তরীভূষণ, শোণিতা" 

মৃত, রত্রগর্ভ, জীবনারিষ্ট, মরিচাদি তৈল, সিন্দুরাদি তৈল। 
ঠৌট-ফাটা__মাধ্ভরি শতধৌত দ্বতে, পুরাতন 

ঘবতে বা মাথনে ২৩ রতি ফটকারিচুর্ঁ মিশাইয়। প্রলেপ দিলে 
ঠোটফাট। নিবারণ হয় । 

মাখন, মধু ও আঠাল মাটী উত্তমরূপে মিশ্রিত করি 
লাগাইলে অল্পসময়্ের মধো উহ সারিয়। যায়। 

ভেড়ার চব্বীর প্রন্পেপ দিলে নিশ্চয়ই ঠোটফাটা শীদ্র ভাল 
হইরা যায় । 


ঢোক্ণিল্‌্তে ব্যথা |-খএর ও গোলমবিচের 
গুড়া ঘটার মণ্যে জলের সহিত সিদ্ধ করিবেন এবং এ ঘটার 
উপরে মুখ হা করিয়া গলার মধ্যে গরম গরম বাম্প লইবেন । 

গলায় পশমী বন্ত্র জড়াইয়! রাখা, শক্ত বস্ত না খাওয়া, ঠাও! 
না লাগান ইত্যাদি ব্যবস্থা কণ্তব্য। “আল্লিব ফোল।” দেখুন্‌। 

তলপেট ব্যথা ।--গোক্ষুর বাজ ও এর গুমূলের ছাল 
বিড়ঙ্গ, শুঠ, হরিতকা ও শ্বেতপুনর্ণবা, প্রত্যেক সাড়ে পাচ আনা, 
আধ সের জলে পিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়। 
৪1৫ রতি বিটলবণ চূর্ণের সছিত সেখন কর্তব্য। 

গরুর চোনা গরম করিয়া, অথবা থালী জল গরম করিয়া 
বোতলে পুরিয়া ব্যথা স্থানে বুলাইলে শীঘ্র ব্যথ নিবারণ হয় । 

স্ত্রীলোকের হইলে “গ্কতু গোলমাল” দেখুন্‌। 

শাক্ট্রোক্ত উষধ-_বৃহচ্চিন্তামণি, শুলবজ্ডিণী, হরিতকীথণ্ড, 
বায়ুবিধ্বংদী, বাধাবজিণী। 


চিকিৎসা প্রকরণ । ৪৯ 


থেত্লে যাঁওয়া--ঠাগ। জলের পটা বাধিক্াা রাখিলে 


উন্তাপ, ব্যথ। ও ফোল! নিবারণ হয়। 
দোরা-ভিজান জলের পটী বাধিলে আরে! বেশী উপকার 
হয়। 
কাচা হলুদ ছেঁচিয়া তাঁহাঁতে কপূরি ছড়াইয়| দিয়! কাপড়ের 
প,টলীতে করিয়া অন্প-গরম স্বেদ দিলে বিশেষ উপকার হগ্ন ! 
রক্ত বাহির হইলে “কাট। ঘ।' এর সুষ্টিযোগ দেখুন্‌। 
দাঁতে পোৌঁকী-ব্ড পানার শিকড় ও কপূর বাটি 
প্রলেপ দিলে দাতের পোক। মবে। 
আকর করা, হিরাকস-পোঁড়। 'ও বিটলবণ চু করিয় 
দাতের মাড়িতে টিপিয়া দিলে পোকা মরিম যাঁয়। 
খএর ২ ভাগ গোলমরিচ ১ ভাগ কপুর 19 তু'তে পোড়া ।) 
এই মিশ্র টিপিয়। টিপিয়া লাগাইলে নিশ্চয় উপকার হস্্। 
দতেরমাঁড়ি ফোলা | --শ্ তামাক পাতা চূর্ণ, 
গোলমরিচ, গিরিমাটী ও দিদ্ধির বীঙ্গ সমভাগে মধুতে মাডিয়। 
ফোল! ও ব্যথাস্থানে লাগাইয়া দিলে সত্বর উপশম হয়। 
দশটী গোলমরিচ, পাটা লবঙ্গ, মুসব্বর %০ আনা, ফটকারী 
%০ আনা মনা! পাতার রসে বাটিপ্া লাগাইপা দিবেন 1 
হতে'পোড়া, সুপারি তন্ম, গোলমরিচের গুড়া, ভাজা 
পাপড়ি খএর চূর্ণ, শুদ্ধ নিশিন্দা পাতার চুণ, এই সমস্ত চূর্ণ 
ভু'কার জলের সহিত ব্যথ। স্থানে অল্পে 'নল্লে টিপিয়! লাঁগাইলে 
শীঘ্র উপশম হয়। 
উষধ ।--৫সবনার্থ কফবাক্ষসী, কন্তরীভূষণ,। লক্ষ্মী 
বিলসি, গ্রলেপার্থ খদির বটিক', খদিরাদি চূর্ণ, দত্তস্থ চুণ। 
৫ 


৫5 সহজ কবিরাজী-শিক্ষা | 


দাদ |--থেট কোলের (একপ্রকার বন্ত কচু) শিকড়, 
কপূর, তুলনীপাতা, ও পাথুরেটুণ এক সঙ্গে হ'কার জল দিয়া 
বাটিয়া প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই দদ্রবোগ নির্ম,ল হুয়। 

তুলসীপাতা, কর্পুর ও সৈন্ধবলবণ এক সঙ্গে রগড়াইয়া 
লাগাইয়। দিলে দাদ্‌ সারিয়া বায়। 

গন্গক ৪ কপুর ১ নিশাদল ১ তু'তে পৌঁড়। 0০ গর্জন তৈলের 
সহিত গুলিয়! লীগাইলে নিঃসন্দেহে ইহা ভাল হয়। 

যনঃশিল। (ননছাল) ৮০ ধুনা।09 গন্ধক ।০ কীচ1 
সোহাগা ।১ জাঙ্গাল (তুতের মত বেণেতী জিনিন) %* আন। 
ঢুণ করিয়া দূর্পপ তৈলের সহিত মাড়িক্না লাগাইলে অতিশীঘ্র 
সব্দপ্রকার দাদ নিশ্চষ অরোগা হয়। 

গন্ধ 1-দদ্ধনাশন চরণ, কুদাবানল, ব্রণবৈরী; ক্ষার 


তৈল। 


দাত ওঠার ব্যারীম | বত উঠিবার উপক্রসে 
শিশুদিগের জর, পেটের ব্যারাম, মৃচ্ছ? প্রতি নানা উপদর্গ 
হইয়া থাকে। কয়েকদিন পর্যন্ত কোনও চিকিৎসাই কর 
স্টচিত নহে); রোগের বেশী বাড়াবাড়ি দেখিলে উপসর্গ অন্থ- 
পায়ী সহজ মৃদ্ববীর্দ্য উষধ দিতে হয়, “শিশুর রোগ” দেখুন্‌। 

ধবল |।--শ্বেত করবীর ফুল, আপাংবীঞ্জ, আকরকরা 
9 সিউলী পাচা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ধবল স্থানে স্বাভাবিক 
বর্ণ উপস্থিত হয়। 

জাঙ্গাল, (তুঁতের মত) হরিতাল, সোমরাজ বীজ, অনন্ত 
মূল, শ্বেত সর্ষপ '৪ চিতামূল, সমষ্টির চতুগুণ খাটী লর্ষপ তৈলে 


চিকিৎস! প্রকরণ । ৫১ 


পিদ্ধ করিয়। ছাকিয়া লইয়া শ্বেতবর্ণ স্থানে মালিশ কৰিলে 
চর্ষের স্বাভাবিক রং ক্রমে ফিরিরা আসে। 
শ্বেত মাথালের শিকড় ২ চিতামূন ১ তুঁতে ভম্ম ০ হিতাল 
1০ মাথনের সহিত্ত ধবলস্থাতনে লাগাইলে বিশেষ উপকার হন। 
আত্যন্তরিক গুঁষবের জন্য “রক্ খারাপ” দেখুন্‌। 
নাসা |__নাদিকারস্কে। কোনও একটা শিরাঁ্গ মূল 
ফুলিম্বা উঠে, তাহা হইতেই (অর্শের মত) রক্তআব হয়, অথব! 
জ-দ্বয়ের মধ্যে শ্রে্ম। জমাট্‌ হইয়| পরে রক্তআাবের সহিত নির্গত 
হ্য়। 
হঠাৎ রক্ত বন্ধ কর] ভাল নয়, আ'বশ্ঠক হইলে লাঁলকাঞ্চন 
ফুল ও দুর্ববা, ছাগ ছৃগ্ধে বাটিয়া কাপড়ে ছীকিয়া নন্ত লইবেন। 
আল্তার জলে অন্ন ফট্কারি চূর্ণ মিশাইয়া নশ্ত করিলে 
শী হৃদ্ধ বন্ধ হয়। 
দাড়িম ফুলের নস্ত নাসিকার রক্ত রোধ করে। ছাগ দগ্ধের 
সহিত শুদ্ধ আমলকী '3ও চিনি বাটয়া মস্তকে গ্রলেপ দিলে 
মস্তিষ্কের উত্তাপ জন্ত নাপিকাপথের রক্তশ্রাব নিবারণ হয? 
শাস্ত্রেক্ত উষধ |--চিত্রক হরিতকী, কুস্সাগড খণ্ড, 
দর্বাদায তৈল, ষড় বিন্দু তৈল, মহাদশমূল তৈল। 
নালি ঘা | _-সৌদালের আঠা, খ্বেতধুন', গোরালিয়! 
লতার রূন ও সফেদা, পুরাতন ঘ্ুতের সহিত মাড়িনা প্রবেশ 
করাইলে নালিঘ। অবশ্ত ভাল হয়। 
গাজা, গন্ধক, মুদ্রাশঙ্খ, খএর ও মনস1 পাতার রস, নারিকেল 
তৈলে পিদ্ধ করিয়! প্রয়োগ করিলে ছুঃদাধ্য নালিঘা ও অন্তান্ত 
ঘা আরে গ্য হয়! 


৫২ সহজ কবিরাজী-শিক্ষা | 


হিরাঁকস ॥* পোৌঁড়ামাটীর গুঁড়া ১, মেটে সিন্দুর ১, নালু্কা। 
১, (বেণে দোকানে পাইবেন ) ফট কারী চরণ ॥০, চাল মুগরা 
ফল ১, সর্ষপ তৈল ১৫ ও দ্বৃত ১০ ভাগ একত্রে জাল দিয়! ছাকিয়া 
লইবেন ; ইহা নালীর মধ্যে প্রবেশ করাইলে অভি কঠিন পচ! 
নালীঘাও ভাল হয়। 

হাফরমালির আঠার সহিত খএর গুলিয়! প্রয়োগ করিলে, 
নিশ্চই নালীঘ। আরোগ্য হস । 

মুরগীডিমের শীন, অল্পপরিমাণ তু'ঁতে, নিমপাঁত। ও গব্যদ্বতত 
বাঁটিয়৷ লাগাইলে, দুঃসাধ্য নালী ঘা! ও অন্তান্ত দুষিত ঘা 
ভাল হয়। 

আভ্যত্তরিক ওধধের জন্য “রক্র খারাপ” দেখুন্‌। 

শাস্ত্রোক্ত উষধ |__.কৈশোর-গগ্গুলু, পঞ্চতিজ্ ঘ্বত, 
মহাতিক্ত ঘ্বত, জীবনারিষ্, শোণিতামৃত, হংসপারদদী তৈল, 
জাত্যাদি তৈল, সিন্দুরাদ্য তৈল। 

পক্ষাঘাত |_বাতরোগ, রক্তদোষ, আকন্সিক 
আঘাত বা মস্তিফ রোগ হইতে ইহা জন্মে । এ রোগে মুখ, 
হস্ত, পদ ব1 সর্ধশরীরের একাংশ জড়তা! প্রাপ্ত হয় বা শু 
হইয়া! যাঁয়। জড়তার অবস্থায় স্বায়-উত্তেক প্রয়োগ বা তৈল 
এবং শুফতাঁর অবস্থায় শিগ্ধ প্রয়োগ বা তৈল ব্যবহার কর! 
উচিত। 

আলকুণীবীজ চূর্ণ /০ আনা, রস্থুনের রদ ১ তোলা, পুরাতন 
ঘ্বত।০ আনা, মধু %* আন! একত্রে উত্তমরূপে মিশাইয়া 
সেবন করিলে পক্ষাঘাত আরোগ্য হয়। 

অশ্বগন্ধা । আনা, আলকুশীবীঞ্গ | আন, শালপানির মূল 


চিকিতসা গ্রকরণ। ৫৩ 


(* আনা, চিতামূল।০ আনাঃ বেলের শিকড়ের ছাঁল।০ আন, 
এরগুমুল (০ আন, অনন্তমূল 1০ আনা, কুচলে আধখানা, 
জল /|০ দের, শেষ /০ ছটাক, এই পাচন সেবনে পক্ষাঘাত 
নিশ্চয় আরোগ্য হয়। 

শাস্ত্রোক্ত ওষধ ।__মহালক্ীবিলাস, রসরাজ, অশগন্ধা- 
।রষ্ট, বাতচিন্তামণি, বৃহৎ ছাগলাদ্য প্রত, বিষতিন্দুক তৈল, 
কুজ প্রনারণী তৈল, মহামাধ তৈল, সান্বন স্ব । 


প্রজ্বীব-বন্ধ | সোরা, নীলবড়ী ও স্থলপন্মসের পাতি। 
বাটিন্কা নাভিতে প্রলেপ দিলে ছু তিন ঘণ্টার মধ্যে গ্রক্্াব হয়। 

রজনীগন্ধের ফুল ও নদীতীরের বালি বাটিয়া নাভির 
চারিদিকে প্রলেপ দিলে প্রত্রাববন্ধ নিবারণ হয় । 

কাবাবচিনি, ০সারা ও শশার বাজ মুড়ি-ভিজাঁন জলের 
সহিত পিধিয়। নাভির চতুদ্দিকে গ্রলেপ দিলে শীঘ্রই প্রজা 
বহির্গত হয়। * 

আত্ন্তরিক ওঁষধের জগ্ত “মুত্রকচ্থ” দেখুন । 


পেট-ফাপ৷ --পোরা, আমলা, নিশাদল ও কৃষ্ণচতিন 
বাটিয়। নাতির চারিদিকে প্রলেপ দিলে অগ্ন সন মধ্য বার+ 
নিসেরণ হুইয়। পেট পাতল। হইয়। যায়। 

(হিং, গোরা, অল্বেতস (বেণে দোকানে পাওর। বায়) 
যোরান্‌, টৈন্ধব ও মউরী বাটয়। ৪৫ রতি বড়ী করিধেন, ইহ? 
নেবুর রসের সহিত থাইলে সত্বর ফল পাওয়া যায়। 

এক ঝিহ্নক নেবুর রসের সহিত %* আনা পরিমাঁণ মউনী- 
বাটা ও ৩।৪ রতি বিটলবণ গুলিয়া খাইলে পেট-ফ'প। দূর হয়। 


৫৪ সহজ কবিরাঁজী-শিক্ষা ৷ 


এক ছটাক জলে ।* আনা তোরা ও ১ ভরি শুক আমলকী 
১ ঘণ্টা ভিজাইয়৷ পরে রগড়াইয়া ছঁকিয়া লইবেন--এই জল 
ছুবারে পান করিলে পেট ফশাপা সারিয়া যায়। 

“ঠোয়।-ঢেকুর”-উজ মুষিযোগ দেখুন। 

শাস্ত্রোক্ত ওষধ |-_বজরক্ষার, হিঙ্গ-ষ্টকচূর্ণ, ক্ষুধাবতী, বৃহৎ 
অগ্রিকূমার, অগ্রিসন্দীপন, ভাক্ষরলবণ, শঙ্খবটা। 

পেটব্যথ! | হরিতকী, বহেড়া, আমলকী ও লবঙ্গ 
জলে ভিজ্জীইয়।! রাখিয়া ছাঁকিয়। লইবেন, এই জলে আধরতি 
কপ্পূর ও অল্প চুণের জল মিশাইয়া পান কৰিলে পেট বাথ! নিবা- 
রণ হয়। 

ক্রিমি আছে বলিয়া সন্দেহ হুইলে ক্রিমি নাঁশক ওষধ দিবেন, 
অস্ত্রপিন্তে অশ্রের উষধ, বাধুজনিত হইলে বাধুনাশক উষধের 
প্রয়োগ আবশ্তক । 


পেটের ব্যারাম ।--“নতিদার” দেখুন। 
পেট-ভ্াল৷ 1--ধনে ১ আমলকী ১10 ও চিরতা ॥০ 


জলে ভিজাইস্তা সেই জলে ৮০ আন! দৈন্ধব দিয়া অথবা (গরম 
ধাতু হইলে)॥ আন চিনি দিয়া সেবন করিলে বিশেষ ফল 
পাওয়া যায়। 

ডাবের জলে ধনে ও মৌরী ভিজাইয়। পাঁন করিলে বাত- 
পিত্ত জনিত অসহ্ জ্বালাও নিবৃত্ত হয়। 

মউরীর আরক ( ধোট্রাপপাঁরীর দোকানে পাইবেন ) ও 
. গোলাপ জল সমভাগে মিশাইয়া বারে বারে অন্ন অল্প করিয়া! 
পান করিলে অবশ্য পেট জাল! নিবারণ হয্স। 


চিকিগুস! প্রকরণ। ৫৫ 


অশ্-ঘটত পেট-জাল হইলে কোনও ক্ষার বা লবণাক্ত ওধধ 
খাইলে তংক্ষণাৎ উপশম হয়। 


ওষধ 1--পিত্ত ঘটিত হইলে পিত্বান্তক রণ, গুড় চ্যাদি 
লৌহ, বৃহৎ প্রাণবল্ল ৪, রত্বগর্ভ, অশ্নিত হইলে অত্রক্ষার, অগ্নি 
ক্ষার, বজক্ষার, অগ্নিমুখ লবণ, ক্ষুধাবতী, অগ্রিকুমার, ধাত্রীলৌহ । 


প্র্দর |-_এইরোগে স্ত্রীদিগের মাসিক রক্রত্াব অতিরিক্ত 


পরিমাণে হয় বা বহুদিন ব্যাপিয়া থাকে। অকারণ অবসন্নতা, 
আলস্যভাব, মুছুজ্বর, কোমরে বা তলপেটে বাথা, হাত পাকে 
জ্বালা, মাথাঘুরা, অঙ্সোদ্গার, যোনিতে জালা, মৃচ্ছা ইত্যাদি 
ইহার উপসর্গ, এরোগ বহুদিনের হইলে ক্রমে জরায়ু মধ্যে ঘ1 হয় 
এবং পৃ'্য ও মাংদধোয়া জলের মত শ্রাব নির্গত হয়, এই অব. 
স্থীকে শ্বেত প্রদর বলে,কাঁহার কাহার প্রথম হইতেই শ্বেত প্রদর 
হইয়া থাকে । ক্রমে অতিশয় ছূর্বলত1, অরুচি, রক্তহীনতা, 
শোথ, জর ও' নানাবিধ বাঁযুবিকাঁর উপস্থিত হইয়া! রোগিণীর 
প্রাণসংশয় করিয়। থাকে । 

খতুকালে সঙ্গম, সাধ্যাতীত সঙ্গম, গর্ভপাত, অতিশয় রূক্ষ- 
ক্রিয়া, তলপেটে আঘাত লাগ, অস্পিত্ত, রক্তহটি, পুরুষের দ্বারা 
সংক্রামিত প্রমেহ, সাধারণ স্বাস্থ ভগ্ন হওয়া, বিরুদ্ধ আহার 
বিহার ইত্যাদি ইহার কারণ । 

লালগ্যাদা, রক্তঅব1, লাল কাঞ্চন ফুল, এবং অশোক ফুল 
একজে ছেঁচিয়া সেই রস ছাগছুদ্ধের সহিত পান করিলে প্রবল 
রক্তআব ক্ষান্ত হয়। 

একরতি লৌহভম্ম, পিমূলফুলের চূর্ণ ।* আনা, যষ্টমধু ৮. 


৫৬ সহজ কবিরাজী-শিক্ষা | 


শাঁদ। জীরা %০ মানা, চালুনী জলের সহিত খাইলে নিশ্চয় রূক্তু- 
আ্রাব নিবৃত্ত হয়। 

কাচা দুধে শ্বেতচন্মন ও আরবি গঁদ ঘদিয়া মাঁথন ও চিনি 
উত্তমরূপে মিশাইয়া দেবন করিলে যোনিজ্ালা ও নানাবর্ণের 
রজঃআব নিবারণ হয়। এই মিশ্রণে একরতি লৌহ ভন্ম দিলে 
বিশেষ উপকার হন্। 

সৈত্রী/* আনা, শ্বেতধুনা ২ রতি, বঙ্গভ্ম ১ রতি, গিরি- 
মাটা ১ রতি, বেপামুল-বাটার নহিত সেবন করিলে ছুঃসাধ্য শ্বেত 
ও রক্তপ্রদর ভাল হুয়। 

অশোক ছাল ২ ভরি, মোচরপ ১ ভরি, ধাইফুল ১ তরি, 
আতপ চাঁউল ১ ভরি--সোরাসের জলে পিদ্ধ করিয়।/।0 পোয়া 
থাকিতে নামাইবেন, পরে উহাতে জীরচুথ।« আনা, কুমীমস্তকী 
চূর্ণ (বেণে দোকানে পাওয়া যার )।০ আনা আমলকী ।০, 
রক্তচন্দনচুর্।* আন1 ও তালের মিশ্রী আপপোগ্া, একত্রে মৃছ 
অগ্রিতে জাল দিবেন, ঘন হইয়া লেহ বা কাদার মত হইলে %০ 
আনা কপুবচুর্ণ মিশাইয়। কাচপাত্রে রাখিবেন_-ইহীর।৭ আনা 
ব1%* পরিমাণ ছাগছুদ্ধের সহিত সেবন করিলে সন্সপ্রকার 
গ্রদর রোগ ও জরায়ু দোষের শান্তি হয়। 

চিনা! পিছের ১ রতি, মোম ২ রতি, আকিং ১ সর্ষপ, ইহাতে 
একটা বড়ী করিবেন, অন্ুপান কাটানটের শিকড়ের রদ ও মধু, 
এ গুঁধধটা অত্যান্ত উপকারী । 

- শীস্ট্রোক্ত উষধ |___প্রদরান্তক চূর্ণপুষ্যান্ুগচু্ণ, স্বা বার্গল, 
প্রদরারি লৌহ, মেহকুলান্তক, কুটজরসক্রিয়া, বমন্তকুন্থমাকর, 
ধারী স্থৃত, মেহমিহির তৈল। 


চিকিৎস। প্রকরণ । ৫ 


পিপাসা ধনে ॥০ মউরী 1০ যট্টিমধু॥০ বেপামুল ॥০ 
কচি আমপাতী॥০ বেলপাতা ॥* আন। একত্রে /১ সের গরম 
জলে আধ ঘণ্টা ফেলিয়া রাখিবেন, পরে শীতল হইলে ছীকিয়া 
সেই জল অল্প অল্প পান করিলে তৃষ্ণার শাস্তি হয়। 

নারিকেলের জলে ধনে ও মউরী ভিজাইয়া রাখিয়া! কিছুক্ষণ 
পরে ছাকিয়া পান করিলে উৎকট পিপাপার শাস্তি হয়। 
অল্প অল্প গোলাপ জল পান করিলেও পিপান! থাঁমে। 

ধনে, আমলকী, ও কচি জামপাতা সিঞ্ধ করিয়া! ঠাণ1 হইলে 
উহাতে অল্প বরফ দিয়1 পাঁন করিলে বহুমৃত্র রোগীর পিপাসা! 
প্রশান্ত হয়। 

জল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া! ঠাঁগ1] করিগ্না রাখিবেন। এবং 
ধনে, মউরী ও কিস্মিস্‌ ছেঁচিয়া কাপড়-পুউলীতে বাধিয়? 
রাথিবেন। এই পটলী ও জলে ডুবাইয়া ডুবাইয়! মধ্যে মধ্যে 
চুষিলে পিপাসাঁর শান্তি হয়। “পেট জালা”-অধিকারে কণিত 
উঁষধ বাছিয়া' পিপাঁসায় ব্যবহার করুন্‌। 

শাস্ত্রোক্ত উঘধ ।-_পিত্বান্তক, প্রাণবল্লত, ধাজ্যাদি চূর্ণ, 
্রাক্ষারিষট, গুড় চ্যাদি লৌহ । 

পীচড়া ।- উত্তমরূপে গরমজল ও সাবান দিয়া ধুই য়া 
পূরে নিয়লিখিত মুষ্টিযোগ গুলির কোন একটা ব্যবহার করি- 

বেন।-- 
সোহাগার খই, মুদ্রাশঙ্খ, গন্ধক ও কপূর নারিকেল তৈলে 
মাড়িয়! লাগাইলে নিশ্চয় আরাম হয়। 

ভূষাসিন্দুর, হরিদ্রাচু্ সোরা৷ ও চাঁলযুগরাঁফল সর্ধপ তৈলে 
বাটিক়া প্রলেপদিলে অতিশীঘ্র খোস্‌ পাঁচড়া ভাল হয়। 


৩৮ সহজ কবিরাঁজী-শিক্ষা | 


ম্যাজেপ্টার রং জলে গুলিয় উহাতে অল্প পরিমাণ কুইনাইন 
মিশাইষা লাঁগাইলে আশ্চর্য উপকার হয়, এটা আধুনিক উবধ। 


উধধ ।-__সেবনার্থ নিমপাত1, পল্ত! হিঞ্চা প্রভৃতি তিক্ত 
দ্রব্য, জীবনারিষ্ট, মর্দনার্৫থ কতুদাবাঁনল, ব্রণবৈরী, মরিচাঁদি 
তৈল। 


পালার |-_জর আসিবার পুর্ধে থানকুনি, (খুল- 
কুড়ি) তেলাকুচার পাতা ও কষ্ণগীরা1 একত্রে বাটিয় কাপড় 
পুটলী করিয়া পুনঃ পুনঃ ঘ্বান লইলে এবং উহাই 1০ আনা৷ পরি- 
মাণ জর আপিবার পুর্বে চিনির সহিত জল দিয় বাটিক্। খাইলে 
জ্বর আসিতে পারেনা । 

জর আমিবার পুর্ব হইতেই কুক্দিমাঁর গাছ হাতে রগড়া- 
ইয়। শু'কিতে আরন্ত করিলে আর জর আসে না। 

একটী ছারপোকা মারিয়া তাহার রক্ত চিনির সহিত মিশ! 
ইয়া প্রাতঃকালে খাওয়াইলে পালা-জর ভাল হয়খ 

বংশপত্র হরিভাল ৮ রতি, তুঁতে ৪ রতি, গন্ধক ১৬ রতি 
একত্রে লৌহপাত্রে প্রচণ্ড আগুণে দীর্ঘকাল ভাগিয়।, শীতল হইলে 
চু করিরা ৭টা পুরিয়া করিবেন) ইহার এক এক পুরিয়! মধুব 
সহিত মাড়িয়। খাইয়া পরে ভেরেগাপাতার রদ আধ ছটাক, 
জর আপিবার পুরব্রে ওজর ছাড়িবার কালে মেবন করিলে 
ছুঃসাধ্য পালাজর আরোগ্য হয়। 

শাস্ত্রোক্ত ্ৰধ | বুহজ্জরান্তক, ভ্র্যহিকারি, পুটপাকের 
বিষম জরাস্তক লৌহ, জয়মঙগল রস, শ্বণসন্। 

পথ্য |-যে দিন জ্বর নাহয়দে দিন অতিরিক্ত কুপথ্য 


'চকিৎসা প্রকরণ । ৫৯ 


করিলে জরের দিন বেশীজবর হইবার সম্ভাবনা; সে দিন দুধ 
সাগু, ছুদ্সুজী, ঢদ্রুটা, বা ছুদ্‌ ভাত প্রভৃতি ব্লকারক লঘুপথ্য 
করা বর্তৃব্য। 

প্রমেহ 1 শাস্কে বিংশতি একার মেহের উল্লেখ আছে। 
কিন্তু আক্কাল যেন তদপেক্ষাও অধিকসংখ্যক মেহ আছে 
বলিয়া বোধ হয়; কিন্ত তৎসমস্তই এ বিংশতি শ্রেণীর মধ্যে 
ভুক্ত করা ঘাঁয়। শানে প্রমেহ শন্দের অর্থ কিছু ব্যাপক $- বছু- 
সুত্র, ঘন চুণের জলের মত গ্রস্তাবের সহিত নির্গন ( ফস্ফেট 
ইংরাজীতে বলে) সংক্রামক বিষাক্ত মেহ অর্থাৎ গণোরিয় 
প্রভৃতি সমস্তই প্রমেহের অন্তপত। কিন্ধু তথাপি এই শেষোক্ত 
মেহ সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিরা জানা উচিত। অতিরিক্ত গুক্রক্ষয়াদি 
কারণে অন্য সমস্ত মেহ ঘটিতে পারে ঃ কিন্তু মীজ্কালকার এই 
ভয়ঙ্কর বিষময় মেহ কুন্তানে গমন ব্যতীত প্রায় কদাপি হয় না, 
ইহার চিকিত। কিছু ভিন্ন রকমের । 

এরোঁগ হইবামাত্র ঘন প্রজাব কালে জাল, পোড়া, পৃ 
পড়া, টন্টনানি বাগা, জর জর ভাব ইত্যাদি উপস্থিত হয়, তখন 
হঠাং আাব বন্ধের ওষধ দিতে নাই। 

অনেকে এ অবস্থার গরম হইয়াছে মবে করিরা অতিরিক্ত 
ঠাণ্ডা করিতে থাকে, কিন্তু এরূপ ব্যবস্থাক্স আপাততঃ স্বচ্ছন্দ 
বোধ হইলেও ভবিষতে বাতরোগ হইবার আশঙ্কা থাকে । 
এ অবস্থায় কফের অবিরোধী পিত্বনাঁশক ক্রিয়। কর্তব্য । 

কোনও রূপে প্রথম অবস্থার জালা-ঘন্ত্ণা দূর হইলেই রোগ 
দূর হইয়াছে মনে করিয়া অনেকে নিশ্চিন্ত থাকেন, কিন্তু প্রথম- 
বস্থায় সুচিকিৎসা না হইলেকিছু দিন পরে প্রআ্রীবের সহিত 


৬০ সহজ কবিরাজী-শিক্ষা ৷ 


তুলা পেজার মত, সভার মত বা পেঁপের আঠার মত অ্রাব নির্গত 
হুইতে থাকে ও রোগীর হুর্বলতা, বাত, শিরোবোগ, শুক্রতারল্য 
গ্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয় ; এ অবস্থাক্স চিকিৎসা বড় কঠিন। 

এইরূপ মেহু ও গরমি ছুইই বিষ্ঘটিত ও সংক্রামক এবং 
প্রায়ই একজাতীয় তবে পার্থকা এই - ইহাতে শিশ্শের 
অভ্যন্তরে মুত্রনালীতে ঘ! হয়» গরমীতে শিশ্বের মুখে বা আববক 
চর্মে ব্রণ বা ঘা হয়। 

কাচ] হলুদ, কাচা গুলঞ্চ, কাচা আমলকী, ও কী61 যজ্ঞ" 
ডুম্বুর ছেঁচিয়। সেই রস জল-মিশ্রিত কাচা ছুগ্ধের সহিত দেবন 
করিলে মূত্রনালীর জাল। ও আব নিবারিত হয়। 

গোক্ষুর, কাবাবটিনি, বেড়েলার মূল, শ্বেতপুনর্থবার মুল, ও 
পোস্তার টে'ড়ী একত্রে ২ তোলা, আধসের জলে পিদ্ধ করিয়া! /০ 
ছটাক থাকিতে নামাইয়1%০ আন যবক্ষার চুণের সহিত পান 
করিলে প্রমেহের প্রথমাবস্থীক়্ বিশেব উপকার হয়। 

জৈত্রী চু /৩ আনা, শ্বেত বেড়েলার মূলচুর্ণ ৬/* আনা, 
দ্বতকুমারীর শাস ১ ভরি, পরিস্কার চিনি ১ ভরি একত্রে মাথনের 
সহিত মিশাইয়া খাইলে প্রমেহ রোগ উপশমিত হয়। 

কাচ। হলুদের রসে শ্বেতচন্দন ও আরবী গদ ঘসিয়। তাহার 
সহিত ১ রতি প্রমাণ বঙ্গভম্ম সেবন করিলে অবিলম্বে আরোগা" 
হয়। 

প্রথম ছচারি দিন মেহনিশ্শুল এবং তৎ্পরে ৮১০ দিন মেহ 
কুলাস্তক সেবন করিলে প্রমেহ রোগ নির্দোষ আরোগা হয়। 

শাস্ট্রোক্ত উষধ |-_ প্রমেহচিস্তামপি, কপূরাদিলৌহ, বঙ্গে" 
স্বর, তারকেশ্বর, মেহনির্শ.ল, মেহকুলাস্তক, সোমন।থ। 


চিকিৎসা! প্রকরণ । ৬১ 


বঙ্গামৃত, হেমনাখ, স্বর্মবঙ্গ, পূর্ণচন্দ্র, বসন্তকুহ্মাকর, মেহমিছির 
তৈল, উদীরাদ্য তৈন। 

প্লীহা |__কম্পবর কিছু দিন স্থায়ী হইলে, জরের অবস্থায় 
কফক্রনক বা কফপিত্্গনক বস্ত্ব ভোঙ্ন করিলে, অথব অঙ্গ 
অন্ন অর কিছু দিন শরীরে বর্তমান থাঁকিলে, কফপিন্ত দুষিত 
হইয়া শ্রীহ। দেখা দেয়। 

এরোগে কফপিন্তনাশক ও রেচকগুণযুক্ত ওষধ ব্যবহার 
করিতে হয়; গ্রীহা হইলে শরীরের রক্ত ক্রমে সাদ হইতে থাকে, 
তগ্লিবারণের জন্য লৌহ প্রয়োগ নিতান্ত আবশ্যক । 

মুপব্ধর ১ হিং ২ যবক্ষার ৩ ও জঙ্গীহরিতকী ৪ ভাশ এই চূর্ণ 
০ আন! হইতে ॥০ পরিমাণ গরম জলের সহিত সেবন করিলে 
সর্প্রকার প্লীহা আরোগ্য হয়। 

নৈন্ধব লবণ ১ ব্ট্লিবণ ১ হীরাঁকস ১ তাগ এই তিন দ্রব্য 
গোমুত্রে পেষণ করিয়৷ আকন্দপত্রে জড়াইয়! মুখ-বাধ! হাড়ীর 
মধ্যে রাখিয়াঁ ঘু'টের আগুণে ভন্ম করিবেন। এই ছস্মের ৩:৪ 
রতি প্রাতঃকালে পুরাতন গুড় ও পিপুল চুর্ণের সহিত €নবন 
করিলে নিশ্চয় প্রীহা আরোগ্য হুন্প। 

পিপুল মূল 1০ চিরতা।০ সঙ্জনে ছাল।০ রক্তচিতার মূল।* 
রড়ার ছাল ।* শরপৃঙ্খ।* (বননীল) বক্তচন্দন।০ হুরিতকা 
১ট। বা ২টা আঁধসের জলে পিদ্ধ করিয়া! /ৎ ছটাক থাকিতে 
নামাইবেন, ইহাতে ৩০1৪০ ফোণাট। কাচাপেপের আঠা মিশাইয়1 
পাঁন করিলে হুঃনাধ্য প্লীহা ভাল হয়, এই পাচনের সহিত ১ রতি 
নহত্র পুটিত লৌহ যোগ করিলে চমৎকার ফল পাওয়! যায়। 

শাস্ত্রোক্ত ওষধ ।-_জরনির্বাণ, বৃহ গুড়] পিপ্পণী, 


৬ 


৬২ সহজ কবিরাঁজী-শিক্ষা । 


হিজাদ্য চু, শ্রীহারিচুর্ণ, জরাশনি, লোকনাথ, মৃত্যুপ্জয়লৌহ, 
প্লীহকুঠার, যককৎপ্রীহারি চুর । 

ফোলা_ঘন্বতের দোষ, হৃদরোগ, শরীরের রক্রহীনতা, 
মৃত্রের সহিত ওজঃক্ষক্স ( আলবুমেন্-যুরিয়া ) ও সাধারণ স্বাস্থ 
অবনতি হেতু বা কোনও কঠিন রোগের অস্তিম উপদর্শস্বূপ 
পেট-মুখ-হাত-প1 ইত্যাদি স্থানে শোথ হয়! শরীরের কোনও 
স্থানে আমরস সঞ্চিত হইপ্াও ফুলিতে পারে। 

কারণান্বায়্ী চিকিৎসা অবশ্তই কর্তব্য, তথাপি সাধারণতঃ 
পুনর্ণবাষ্টক পাচন ইহাতে প্রশস্ত। উক্ত পাচন যথা £--পুনর্ণবা 
নিমছাল, পল্তা, শু, কটুকী, গুলঞ্চ, দাকহরিদ্রা, হরিতকী 
প্রত্যেক ।ৎ আনা আধসের জলে পিদ্ধ করিয়া /০ ছটাঁক 
থাকিতে নামাইফ়া পান কর্তব্য, উদরামম্স থাকিলে কট-কীর 
স্তনে ইন্দ্রধব, ও হবরীতকীর স্থানে মোচরদ দেওয়! উচিত। 

শ্বেত পুনর্ণবা, বেলপাত|। ও স্থলপদ্মের পাত। ছেঁচিয়! /০ 
ছটাক রস নিংড়াইয়। ৫৬ রতি সোরার সহিত গান করিলে 
ফোলা শুকাইয়! যায়। 

গোক্ষুর।/০, গণিম়্ারী 1/০, শক্ষমূল।1/0, বেলের শিকড় 1/০ 
কণ্টকারী।/০ জঙ্গী হরিতকী ॥০ আন! /॥০ সের জলে সিদ্ধ করিরা 
/০ ছটাক শেষ রাঁধিবেন, ইহাতে এক আনা পরিমাণ গোল: 
মরিচ চূর্ণ মিশাইয়া পান করিলে নিশ্চয়ই উপকার দর্শীয়। 

%০ আনা যবক্ষার চূর্ণ ও/০ আনা গোলমরিচ চুণ মিশা- 
ইয়া পুরিয়া করিবেন, দিনে তিন পুরিয়া, কুলেখাড়ার রসের 
সহিত ব1 পুনর্ণবার রসের মহিত পান করিলে বিশেষ উপকার 
হস্। 


চিকিৎস। প্রকরণ । ৬৪ 


সজিনার মূলের ছাল, জয়ন্তীপাতা, নিশিন্দাপাঁতা, ধুতর! 
পাঁতা ও ধৈন্ধবলবণ একত্রে ছেঁচিয়া৷ কাপড়-পুটলীতে আগুণে 
গরম করির] সদ দিলে শোগ নষ্ট হয়। 

প্রলেপ দ্রিবার জন্ত “ফোড়া বসান”র ওঁষধ দেখুন্‌। 

শীস্ত্রেক্ত ওষধ |-_বজ্রক্ষার, শঙ্ঘপর্পটী, পঞ্চীমূত রস 
পুনর্ণবামণ্ুর, নারদীয় লঙ্্মীবিলাল, শোথশার্দ,ল, গুফমুলাদ্য 
তৈল, শোথ শার্দূল তৈল, মহাদ্শমুল তৈল। 
ফৌড়া__৫) বসাইবার উপায়,--রসাঞ্জনের গুড়া, মধু 
ও চুণের সহিত গুলিয়! লাগাইলে ফোড়া বসে । 

উনননের পোড়া মাঁটী ও কাল কাশুন্দার পাতা হু'কার জলে 
বাটিয় প্রলেপ দিলে ফোড়া বসিয়া! যায়। 

সমুদ্রফেণ।, মুসব্বর ও গোলমরিচ, আদার রস এবং ধুতর। 
পাতার রদে গুলিয়া অগ্নিতাঁপে কিঞ্চিৎ গাঢ় করিয়! লইয়া 
গরম গরম বাৰ্স্বার গ্রলেপ দিলে পাকিবার উপক্রমেও বসিয়া 
যায়। 

আদার রসে সুসব্বর বা আফিং ঘপিয়1 প্রলেপ দিলে নিশ্চয় 
বপিয়। বায় । 

(২) ফোড়া পাকাইবার জন্ঠ,_-তেলাকুচার পাঁত।চিনির 
সহিত বাটা গরম করিয়া লাগাইলে ফোডা পাকিয়া ফাটিয়। 
যায়। 

কচি পুইপাতার সন্থুখের পিঠে গরম-কর1 গাওয়া ঘি 
লাগাইয়া! ফোড়ার উপরে বসাইয়া দিবেন । 

গরুর দাঁত ও হরিণের শিং স্বত ও মধুতে ঘসিয়! লাঁগাইলে 
ফোড়া পাকিয়া ফাটিয়া যায়| 


৬৪ সহজ কবিরজী-শিক্ষা | 


গব্যত্বতের সহিত ১ ভাগ ইনবগুল ও ২ ভাগ মদস্নে বাটি 
গরম করিয়। পুল্টাস্‌ প্রস্তুত করিয়। লাগাইলে অথব1 তোক্মারি 
(বেখেদোকাঁনে পাইবেন ) ও গমের ভূষি সমভাগে দ্বতের সহিত 
পুল্টীস্‌ করি দিলে বিনাক্লেণে ফাটিয়। পৃ'য নির্গত হয়। 

বাবুই তুলদীর বীজ রেড়ীর তৈলের সহিত বাটিক প্রলেপ 
দিলে ফোঁড়া পাঁকিয়] ফাটিয়া যায়) 


ফ ক-ব্যথা_উঠিতে, বমিতে, চলিতে, ফিরিতে হঠাৎ 


পিঠেবা অন্যত্র চিড়িক্‌ করিস ব্যথা ধরিয়া কিছু দিন থাকে । 
অনেক সময়ে এই ফি'ক ব্যথা কঠিন বাতব্যাধ্ধির পুর্ব্ব লক্ষণ। 

রস্থুন ও সৈন্ধবলবণ ছেঁচিয্] কাঁপড়-পুটলীতে করিক়্া গরম 
স্বেদ দিলে এ ব্যাথা ও বাতের ব্যথ। নিবারণ হয়। 

কেরোদিন তৈল ও তার্শিন তৈল সমভাগে মিশাইয়া 
তাহাতে কর্পূর দিয়া মালিশ করিলে তৎক্ষণাৎ ব্যথা নিবারণ হয়। 

সিদ্ধি ও লবণ মিশাইয়া কাপড়ের পুটলীতে করিয়া গরম 
শ্বেদ দিলেও ব্যথা ভাল হয়। 

ও ব্যথা ছূর্ধলতার জন্য হইলে বল পুষ্টিকারক ওষধ সেবন 
কর্তব্য । 


বুক-ধুড় -ধুড় |___জটামাংসী ১ ভরি, স্বেতবেড়েলাত 
রঙ বি চা চর 
মূল ॥* শালপানির মূল ॥০ গব্যদুপ্ধ /% পোয়া জল /॥০ সের, 
শেষ /৮% পোয়া, অর্থাৎ ছুপ্ধ শেষ থাকিবে--ইহা সেবনে 
(্বদ্ধাযুজনিত ) বুক ধড়, ফড় কর] নিবারণ হুয়। 

রেড়ীর ছাল ॥০ আনা, গোক্ষুর | আঁন।, রান্ন।।* আনা, 
অস্বগন্ধা ॥০ আনা, হত্রিতকী ।* আন! বেলের শিকড়ের ছাল ও 


চিকিৎসা প্রকরণ । ৬ 


খানা, জল ৮ সের শেষ /০ ছটাঁক--+এই পাঁচন অত্যন্ত 
ফলদারক। 
শাস্ত্রোক্ত ওবধ |--মকরধ্বজ, বাতচিন্তামণি, বুহ্‌- 
চ্ন্তামণি, গাঁনবল্পভ, হৃদয়ার্ণৰ রদ, জীবনারিই, চ্যবন গ্রাখ, 
অমৃত প্রাশ দ্বৃত। 
বুকে ব্যথা | পুরাতন দ্বত ২ তরি, আদার রস 
৪ ভরি, কপূর 1০ আনা, আকন্দের আঠা ॥০ আন।, একত্রে জাল 
দিয়। শুকাইয়। লইবেন, ইহ! বুকে মালিশ করিলে ব্যথ! নিবারণ 
হয়। 
মস্থরের ডালের শু'ড়া ও শু'ঠ চূর্ণ, মুরগীর ডিমের তরল 
অংশের সহিত গুলিয় প্রলেপ দিলে বুকের ব্যথ| আরাম হয়। 
বাত-রোগ | নিশিন্দা-পাতা, বেলপাতা, গর্যাদাল- 
পাত (গন্ধ ভাদালে ) ও আদা ছেঁচিন্। /* ছট।ক রস অন্র গরম 
করিয়। ৬ রতি ৈপ্ধবের সহিত পান করিলে বাতেব উপশম হয়। 
রমন ॥* আনা, রেড়ীর শ্চিকিড়ের ছাল ॥০ নিশিন্দা 1৮১ 
শ১1%০ শুল্ফ1 0 জল /॥০ মের, শেষ /০ টাক, এই পাচন 
বিশেষ ফলদায়ক। 
তেশিরা মন্সার পাতার বনে নৈদ্ধবচূর্ণ মিশাইপা ব্যথা 
স্থানে প্রলেপ দিয়া এ স্থানে রৌদ্র লাগাইবেন। 
কাচা লঙ্কা, সজনে ছাল, ধুতরাপাতা, আকন্দপাতা ও দৈন্ধৰ 
লবণ বাটিয়! প্রলেপ দিলে অবস্ঠ ব্যথ! নিবারণ হয়। 
শ্বেত দর্ষপ, মুনববর, সজনে ছাল, গোলমরিচ, হিং, আদা, 
বিট্লবগ, ও ধুত্রার শিকড় বাটি গরম করিয়া প্রলেপ দিলে 
নিশ্চয়ই ব্যথা আরাম হয়। 


৬৬ সহজ কবিরাজী-শিক্ষা ৷ 


উপদংশ বা! পারাদোষ জনিত বাত হুইলে তাহার ওঁবধার্থে 
“রক্ত খারাপ” দেখুন্‌। 

শাস্ত্রোক্ত ওষধ ।-_বৈশ্বীনর চূর্ণ, রসৌনাবলেহ, বাঁত- 
গজাংকুশ, বাতগগেন্্রসিংহ, যোগরাজ গুগ্গুলু, জীবনারিষ, 
মাষটতৈল, বৃহৎ দৈন্ধবাদ্য তৈল, রসোনাদ্য তৈল, কুন্ত্ প্রমারণী 
তৈল, বাতরাজ তৈল। 


বায়ু বুদ্ধি |--অনিদ্রা” দেখুন । 
বাঁধক |- বাধা অর্থাৎ ব্যথা জন্মার বা গর্ভের বাধা 


জন্মায় বলিয়। এরূপ নাঁম। কোন কোন স্ত্রীর খুতুকালে পরি- 
ক্ষাররূপে রক্তভ্রীব হয় না, ও ততৎকালে বেদন! হয়। কাহারও 
বা অতিরিজ রক্তত্রাব হইয়াঁও অত্যন্ত ব্যথা হয়। ষোনিতে 
জাল!, লালামুক্ত বা করেদযুক্ত রক্তআব, অথবা মাংসধোয়! জলের 
মত আৰ হুইয়। থাকে । মাসে একবার, কিন্বা। দুমাসেও একবার 
ধাতু দেখা দেয়। রক্রঃআব ভ্কালরূপ ন। হইলে ক্রমে মহা যন্ত্রণা 
দায়ক রক্তগুলা জন্মে, পরিশেষে হিটিরিয়া! রোগ জন্দিয়া থাকে। 

পুরাতন সিদ্ধি, বন আদা ও ভেরাপাঁর কচিপাত।1, সমভাগে 
বাটিয়া %০ আনা পরিমাণ বটা করিয়া বেদনাকালে সেবন 
করিলে নিশ্চয় উপশম হয়। 

রিঠাচুর্ণ /৩ আনা, উট কম্বলের শিকড় ৬০, গোলমরিঈ 
81৫টা, জল দিয়া বাঁটয়া সেবন করিলে নিশ্চয় এ ব্যথার শাস্তি 
হ্য়। 

দারুচিনি চূর্ণ ১ ভাগ, আমলকী ১ ভাগ, মুসব্বর ১ ভাগ, 
সোহাগার খই ২ ভাগ, হিং ১ ভাগ, লৌহভক্ম ১ ভাগ, তেউড়ী 
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মূল চূর্ণ ৪ ভাগ, এই চূর্ণের মাত্রা /ৎ আনা হইতে %* আনা, 
অন্থুপান গরম জল, এটী বাঁধকের অত্যন্ত ভাল ওঁষধ। 
শাস্ত্রেক্ত উষধ |-___বাধা-বজিনী, কাঙ্ায়ন গুড়িকা, 
রজঃ প্রসাদনা, ফলদ্ৃত বা ফলকল্যাণদ্বত, ধাত্রীদ্বত, 'অশোকদ্ব ত, 
পঞ্চতিক্তত্বত। তলপেটে মর্দানার্থ রসোনাদ্য তৈল, মেহমিহির 
তৈল, শুলগজেন্দ্র তৈল। 
বাঁঘী ]-_'ফোডা” দেখুন্‌। 
বহুসু ত্র |__অতিরিক্ত দিবানিদ্রা, মানপিক শ্রমসত্বে 
কফারিক পরিশ্রম না করা, অতিরিক্ত বিলাসিতা, দধি মিষ্টান্ন 
গ্রভৃতি কফ্জনক বস্ত অধিক থাওয়া, অনিয়মিত শুক্রক্ষঘ, 
ইত্যাদি এ রোগের হেতু । 
খুখশোধষ, পিপাসা, কোষ্ঠবদ্ধ, শুক্রতারলা, মাথার ব্যথ।, 
মাথা ঘুরা, পুষ্টিকর আহার সব্বেও ছূর্বলতা, হাত প1 জালা, 
ব্রণ হওয়া, শরীরের কোনও স্থানে বেদনা ইত্যাদি এ রোগের 
উপসর্গ, এরোগের কাহার রাঁক্ষসের মত ক্ষুধা হয়--এটী বড় 
সুলক্ষণ নহে। গীড়া অধিক দিনের হইলে ওজঃক্য়, শোথ, 
ও শরীরের স্থানে স্থানে ফোড়া ও ঘা হইতে থাকে । এ অবস্থ। 
বড় কঠিন । 
আমের অশাঠি চূর্ণ ২ যজ্ঞ ডুমুরের বীজ চূর্ণ ৩ আমলকীণচুর্ণ 
৪ ভাগ--এই কুর্ণ। আনা ঘ্বত ও মধুর সহিত দেবনে যথেষ্ট 
উপকার হুয়। 
লৌহ ভগ্ম ১ রতি সালিম মিশ্র] চুণ ।* আন! জৈত্রী টা /» 
শিলা জতু ।* নাগেশ্বর চূর্ণ /* মাধন ২ তরি তালের মিশ্র» 
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আন! মধু (* আনা ও একত্র সেবন করিলে আশাতীর্ত 
ফল পাওয়। যায়। 

মল্পমাত্রা় আফিং দেবনে নিশ্চন্স উপকার হর, কিন্তু 
দোষের বিষয় এই যে আফিঙ্গের উপরে আর অন্ত উষব প্রাযুই 
কাধ্যকর হর না। আফ্িং ব্যবহার নিতান্ত আবশ্যক হইলে 
প্রাতঃকালে নেবন না করিয়। সন্ধ্যার পর রাত্রে দেবন করা 
ভচিত। 

শাস্ত্রোক্ত উষধ ।-_-তারকেশ্বর, সোমনাথ, হেমনাথ, 
পুর্ণচন্দ্র রস, মহা নোমেশ্বর, ধাত্রী রসান্নন, বণন্ত কুম্থমাকর, বৃহৎ 
ধাত্রীঘ্বত, মেছমিহির তৈল, উশীরাদ্য তৈল। 


বমি | মাল্তা, বাবলাছাল, আমলা, মউরী, ছোল। 
ও মিশ্র এক সঙ্গে ভিঙাইয়। সেই জল /* ছটাক পরিমাণ পান 
করিলে বমি, থিকা, পিপান। ও পেটজ্।ল1 'নবারণ হয়। 
শ্বেতন্্ীরা, ছুব্বার শিকড়, আতপ চাউল, যষ্টিমধু, কুল- 
বীজের শাদ ঠাণ্ডাঞ্জলের মধ্যে (বরফের জল আরো ভাল) 
রগ্ড়াইয়া হাকিয়া পাঁন করিলে বমি হিকা। প্রভৃতি নিবারণ হুয়। 
স্তন হুগ্ধে শ্বেত চন্দন ঘসিয়া পান করিলেও যথে উপকার 
হ্য়। 
এক রতি ফটকারা-পোড়া ও আধ ভরি কাশীর চিনি, 
ডাবের জলের সহিত পান করিলে বমি বন্ধ হুয়। 
বমি-শাস্তির জন্ত “পেট আলা! ও পিপাসা” অধিকারের ও 
দেখুন্‌। 
পথ্য--"গ! বমি-বমি” দেখুন্‌। 
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বয়ঃস্ফৌট মরে ডাল, সিমূলের কাটা, ও জায়ফল 
ছাগছুদ্ধে বাটি প্রলেপ দিলে ব্রণ বিলীন হইয়া! মুখী বৃন্ধি 
পায়। 

বেনার মুল, গোলাপ কুড়ি, মেধী ও কপূর বাটিয় প্রলেপ 
দিলে মুখত্রণ উপশমিত হয়। 


€ বাল্তা-কাটা -_সোরা, গুড় ও চিনি একত্রে মালিশ 
করিলে শীঘ্ব জালার নিবারণ হয়। 
চুন ও গোবর একত্রে লাগাইয়। দিলে শীঘ্ব স্বস্তি হয়। 
তার্পিন তৈল বা কেরোনিন মর্দনে জ্।লার শান্তি হয়। 
মুখে হা _খএর, খুলকুড়ী (থানকুনি )ও কপূর বাটিয়! 
লাগাইলে ভাল হয্ন। 
হি্বাকস ১ সোহাগার খই ৪ বিড্গ চূর্ণ ২ পুর ২ ভাগ । 
মধুতে মাড়িয়! প্রলেপ দিলে অল্প সময়েই মুখের ঘা ভাপ হয়। 
বকুলছাল, নিম্ছাল, বেলিফুলের পাতা, ও কুড়চির ছাল 
জল দিয়! সিদ্ধ করিয়া সেই জল দিয় বারম্বার মুখ ধুইলে ঘ| 
নিশ্চয় আরোগ্য হয়। 
লাক্ষ। ২ ভাগ, ফটকারী ১ ভাগ অর্ধ চূর্ণ করিয়া গরম জলে 
ফেলিয়া! রাখিবেন ) ১ ঘণ্টা পরে ছীকিয়! লইয়া মেই জলে মুখ 
ধুইলে আশু মুখ-ক্ষত আরোগ্য হয়। 
ওষধ ।_-খদিরাদি চুর্ণ, খদিরেশ্বর, দত্তন্খ চূর্ণ, খদিরবটা। 
শাথা-ধরা-ব্যথা 1 পিপুল ও বত অপরাজিতা 


মূল, মনস। পাতার রসে বাটিয় গরম করিয়া গ্রলেপ দিলে মাঁথ! 
ধর! ছাড়িয়া যায়। 
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পাথুরে চু (অভাবে শামুকের চণ ) মধুতে গুলিপ্া পানের 
পৃষ্ঠে মাথা ইয়া লাগাইবেন। 

এরও মূল, রঞ্জ চন্দন, কুড় ও গোল মরিচ, ছাগলের হুধে 
ৰাটিয় প্রলেপ দিলে ব্যথা উপশমিত হয়। 

বচ চূর্ণ ১ কায়ফল চূর্ণ ১ ভাগ তামাক পাতা চূর্ণ ২ ভাগ) 
উত্তম রূপে মিশাইয়! নস্ত লইলে মাথা ধর! ছাড়িয়া! যায়। 

গরমে হইলে অনিদ্রার উষধ দেখুন্‌, জ্বরের জন্য বা অন্ঠ 
কোনও রোগের ্নন্ত মাথাধরা হইলে সেই রোগের চিকিতৎস! 
আবশ্তক। 

শাস্ত্রোক্ত উষধ।-__শিরোবজ্ররস, মহাঁলক্্ীবিলাঁন, কস্তরী- 
ভূষণ, দশমূলারিষ্ট, ষড় বিন্দু তৈল, মহা! দশমুল তৈল। 

মাথা-যোরা | দীর্ঘকালিক শ্রাব হটাৎ বন্ধ হওয়া, 
অতিরিক্ত মানপিক শ্রম, শরীরে গরমীর বিষ থাঁকা, অতিরিক্ত 
স্বপ্নদোষ বা অন্ত প্রকারে শুক্রক্ষয়, প্রত্রাধের সহিত শকর1 বা 
“ফম্ফেট-»নির্গম, কোষ্ঠবদ্ধতা, অতিরিক্ত মদ খাওয়া, অস্পিত্ত 
দোষ, মস্তিষ্কের রক্ত হীনতা, নাঘু বৃদ্ধি ব স্নায়বিক দুর্বলতা, 
স্ত্রীলোকের খতু গোলমাল প্রভৃতি ইহার কারণ । 

বাষু জনিত হইলে “অনিদ্র৮,-“উন্মাদ”? দেখুন গরমি দোষে 
হইলে “রক্ত থারাপ”” দেখুন, যে কারণেই হউক সাধারণতঃ 
বলপুষ্টি কারক, পাচক, সারক, রক্ত শোধক ও বায়ুর অধঃকারী 
উষব সমুদায় প্রয়োগ কর্তব্য । 

 শাস্ত্রোক্ত উষধ 1-_জীবনারিষ্, শক্তিসাগর, চতুমুৰি, 
বাতচিস্তামণি, প্রিলোক্য চিন্তামণি, ত্রিফলাদ্য ঘ্বৃত, মহাব্রঙ্গী ঘ্বত, 
বুহদশ্বগন্ধ! ঘ্বৃত, দশ মুল ঘ্বৃত, বৃহচ্ছাগলাদ্য স্বত। 


চিকিৎস। প্রকরণ । ৭১ 


পথ্য |__লঘুপাক অথচ পুষ্টকর সমস্ত দ্রব্য, ধারোঞ্চ 


ছগ্ধ, মাখন-মিত্রী, ঘৃত সৈন্ধবযুক্ত তরকারী, আমলকীর মোরববা, 
পেস্তা, মনকা, ছাগ মাংদের ঝোল ইত্যাদি। 


মৃত্ররুচ্ছ, | স্থলপন্মের পাতা ও হিমদাঁগরের (পাথর 
কুচী, পাথর চুণে) পাতা ছেঁচিয়া সেই রসে ১০।১২ রতি দোর! 
দিয় পান করিলে প্রস্রীব পরিফার হইয়া] বাহির হয়। 

গোক্ষুর, কাবাবচিনি, বেণামুল, যষ্ট মবু,.হরিতকী, ছুরাঁলভা, 
কুশ মূল, শশার বীজ, প্রত্যেক ।* আনা--জল /॥০ দের শেষ /০ 
ছটাক, এই পাচন মুত্র পরিষ্কার করে, অশ্বরী (পাথরী ) বাহির 
করিয়! দেয়, ও মৃত্ররোগ জনিত তলপেট ব্যথ! নিবারণ করে । 

কুলথ কলায় ॥* বরুণ ছাল ॥০ গোক্ষুর ॥ ও পুনর্ণব1 ॥৭ 
আনা, জল /॥০ সের শেষ ১ ছটাক, এই পাচনের /০ মহিত ৮০ 
আন) যবক্ষর যোগ করিয়। সেবন করিলে নানা জাতীয় ছুঃসাধ্য 
মুত্রকচ্ছ অর্থাৎ ছুধারে বা সরু ধারে, কিম্বা ফোঁটা ফেঁণাট। 
প্রআজাব, প্রআঁব কালে টন্‌ টনানি ব্যথা, পাথরী, মেহ দোষে 
তলপেট ও কোমর ব্যথা প্রভৃতি উপদ্রবের শান্তি হয়, উক্ত 
পাচনের সহিত মেহনিম্মল বটী সেবন করিলে আশ্চর্য্য ফল 
পাওয়া যায়। 

নীলবড়ী ও সোর গুলিয়! নাভিতে ও নাতির চতুর্দিকে 
প্রলেপ দিলে" মৃত্ররোধ নিবারণ হয়। 


মেচেতা 1 রজ্চন্দন, বটের কুড়ী, ও স্বতে-তাঅ। 
মস্র ভাল ভুধে বাটিয়। প্রলেপ দ্দিলে মেচেতা ভাল হয়। 
ডাবের জ্বলে ২৩ ঘণ্টা মোমরাজ ভিজাইয়। ছাকিয়! লইবেন, 
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পরে এ জল দিয়া দিনে ছুবার মুখ ধুইলে কাল দাগ উঠিয়! 
যায়। ইহাতে বদস্তের দাগ ও উঠে। 

তাহ্্পান্তে ৭ দিন নেবুর রণ রাখিয়া দিবেন, পরে উহাতে 
তুলনী পাতার রদ ও কালকাশুন্দার রস দ্রিগা রৌদ্রপন্ক ও 
কিঞ্চিৎ গাঢ় করিয়া লাগাইলে সুখের কাল দাগ উঠিন্া যায়। 

শান্ত্রেক্ত উষধ |-_-সোমরাজী তৈল, কন্দর্প মার 

তৈল, পঞ্চতিক্ত ঘ্বৃত, জীবনারিষ্ট 

মগী | “হিষ্টিরিয়া””-_ দেখুনঃ 

যরুৎ |--ে যে কারণে অম্্পিন্ত জন্মে পিখিত হইয়াছে 
প্রাক» সেই সমস্ত কাঞণেই বক্কৎ দূষিত হয় .জানিতে হইবে 
তৰে শিশু-যকৃৎ"রোগের কারণ অবশ্ই ভিন, আজকাল শিশু 
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই যকৃৎ দেখা দেয়। 

নিশাদল ১, শ্বেত পুনর্ণবার মুল চূর্ণ ২, কট-কীচুর্ণ ৩ ভাগ-- 
এই মিশ্র-চর্ণের /* ব|%* আন। পরিমাণে ঈধহষ্ণজলের সহিত 
লেবন করিলে যরুতের ক্রির তাল হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার ও 
ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। 

যোক্সান্‌, যবক্ষার, বিটলবণ, হরিতকী, রেগুক, গোলমরিচ, 
আমলকী ও চিরতার পাতা, জল দির! বাটিয়! %* আনা ৬ 
আন! ওজনে বটা করিয়া সেবন করিলে যরৃপ্বোষ নিবারিত 
হ্য়। 

এক কাঁচ্চা কাগঞ্গী-লেবুর রসে ৬ রতি ক্ষারী লবণ (বেথে 
দোকানে পাইবেন) ও ৪* ফেৌণাট। কাচ। পেপের আঠ1 মিশা" 
ইয়৷ থাইলে নিশ্চয়ই য্ঁতের দোষ উপশমিত ও পরিপাকশক্তি 
বুদ্ধি হয়। 
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প্রীহার অনেক গুলি ওষধ যকৃতের উপকারী, বিবেচনা 
পূর্বক বাছিয়] ব্যবহার করিতে হয় । 


শাস্্রোক্ত উষধ___অর্কলবণ, শঙ্ঘপপ্রটী, অগ্নিকুমার, 
ক্ষুধাবতী, অপ্থিমুখলবণ, যরৃদরি, অগ্নিদীপক, লোকনাথ রস। 


রক্তবমে ॥_-(রক্পিত্ত) এরোগে মুখ, নাক, শিশ্ন, 
মলদ্বার, যোনিদ্বার, এমন কি লোমকৃপ দ্বার! রক্ত বাহির হইয়া! 
থাঁকে। 

প্রচণ্ড রৌদ্ব ভোগ, সীধ্যাতীত কাক্সিক পরিশ্রম, শোকে বা! 
দুশ্চিন্তায় উতক্ষিপ্ত হওয়া, রেলগাঁড়ী প্রভৃতি যানে একধোগে 
বছুদিন আবদ্ধ থাকা, উপবাস বা রাত্রি জাগরণ, অত্যন্ত 
রূক্ষসেবা, অতিরিক্ত মদ্য পান, উতৎ্কট ঝাল বা গরম জিনিস 
সর্বদা খাওয়া, ষরুতের দোষ, অর্শের রক্ত বা জ্্রীলো্কর রজঃ- 
নাব হুটাৎ* বন্ধ হওয়া-ইত্যা্দি এ রোগের কারণ। এই 
রোগ উপেক্ষিত হইলে ক্রমে ফুসফুস বিরৃত হইয় ক্ষম্নকাস 
জগ্মে। 

ছর্বাঁ, গাঁদাপাতা, মুথা, ও হিঞ্চাশাক ছেঁচিয়! ছাগ হদ্ধের 
সহিত পান করিলে রক্তবমি নিবারিত হয়। 

কচি জামপাতা, পাঁকা যজ্জডুমুর ও বাদক পাতা ছেচিয়া 
সেই রস ১ ছটাক, ১ ভরি পরিষ্কার চিনির সহিত পান করিলে 
বক্ত-উঠা আরোগ্য হয়। 

আল্তা-ভিজান জলের সহিত স্তনহপ্ধ গুলিয়৷ তাহাতে 
২ রতি গেরিমাটা চূর্ণ মিশাইয় থাইলে রক্ত-বমন নিবৃত্ত হয়। 

“মির” ওঁষধ বাছিয়! প্রয়োগ করুন্‌। 

ন্‌ 
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শাস্ত্রোক্ত ওষধ-_রত্রগর্ত, শোনিতার্গল, কুম্মাগখণ্ড, 
নাস কুগ্াপ্ত, বাসাবলেহ, দ্রাক্ষাবিষ্ট, এলাদিগুড়িকা, সার্বভৌম, 
খণ্ডকাদ্য লৌহ। 


পথ্য--প্রবলাবস্থায় দাড়িম, বেদানা, কুম্ভার জলের 
সহিত সিদ্ধ করা বালী, ছুদ খই, কিস্মিস্‌-বাটা ও থই, মুছু অব- 
্থাক্স মাখন-মাথা রটী ইত্যাদি। 


বৃত্ত খারীপ 1-মাংসে ও ছ্ধে একত্র মিশাইক় 1 
খাওযাঁ, অতিরিক্ত মদ্যপান, যাহাতে অত্যন্ত পিত্ত বুদ্ধি হয় 
গ্রকপ আহার-বিহার করা, বক্তপিত্তের, অর্শের ব1 স্ত্রীধর্শের 
ব্র্ক্াব হটাৎ বন্ধ হওয়া, যকতের দোষ, ম্যালেরিয়াবিষ ব! 
গরমীবিষ শরীরে থাকা-_ইত্যাদি ইহার কারণ। শেষোক্ত 
কারণটাই আজকাল প্রধান দেখিতে পাওয়া যায়। 

নিশ্ললিখিত উপসর্গ দ্বারা রক্ত খারাপ হইয়াছে জানিতে 
ভইবে 2 

হাড়ে হাড়ে ব্যথা, মুখে নাকে ঘা, পীনস বা নাক বসিয়া 
বাওয়া, দস্তরোগ, গাত্রে চাকাচাক1 বা ছোট বড় নানা রঙ্গের 
দাগ, বাত, পক্ষার্থাত, শিরঃপীড়া, অণ্ডকোষে শোথ, শরীরের 
পানে স্থানে গাইটের মত উ*চু হইয়া থাকা, নেত্ররোগ, ভগনার, 
নানাজাতীয্ব চর্মরোগ, কুষ্ঠ, মনের বিশৃঙ্খল অবস্থা, শ্রীহাবৃদ্ধি, 
শক্রতের দোব, মুখ, নাক বা মলদ্বার দিয়! রক্তপড়1 ইত্যাদি ঃ 
শরীরের রক্ত খারাপ হইলে ন! জন্মিতে পারে এমন রোগ নাই। 

ডাতিমছাল, বেতের শিকড়, কট কী, অনস্তমূল, সোণামুখী, 
সপ্ভিচ্া, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, তোঁপচিনি প্রত্যেক ॥* আধভরি, 
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লোহার পাত্রে /১ দের জলে সিদ্ধ করিয়া //০ আধপোয়া 
অবশেষ থাকিবে ১ প্রাতঃকালে ও বৈকাণে দেবন করিলে দাস্ত 
পরিক্ষার, ক্ষুধাবুদ্ি ও রক্ত পরিক্ষার হয়। 

শোধিত গন্ধক ২ রতি, রক্তবর্ণ গৈরিক ১ রতি, দ্বৃতকুমা্ার 
রন ১ ভরি ও কুকৃপিমার রন ॥* আধভরি একজে প্রতিদিন 
সেবন করিলে রক্তদোষ নিবারণ হয়। 

নিমের ফুল শুকাইয়া চূর্ণ করিবেন এবং সৌদালের ফুল 
শুকাইয়। চূর্ণ করিবেন-_এই ছুই চুর্ণ একত্রে ।* আনা, লোহ 
ভগ্ম ১ রতি, কাচা হলুদ ও পলতার রসের সহিত থাইলে রক্ত 
পরিষ্কার হয়। 

রক্ত পরিফার করিয়া বলপুষ্টি জন্মাইতে জীবনারিষ্টের 
তুল্য ওষধ প্রায় দেখা যায় না। 

রকুদোষ-জনিত চশ্মরোগের জন্ত “ঘা” দেখুন । 

শাস্ট্রোন্ত উষধ-___পঞ্চতিক্ত দ্বত, মহাতিক্তপ্বত, শোণি- 

তামৃত, অমৃত্াঙ্কুর লৌহ, মহাপ্রিও তৈল, বৃহদ গুড়চ্যাদি তৈল, 
নসোমরাজী তৈল, পিস্তরাজ তৈল । 

রতিশক্তি-হীনত। | কতকগুলি তেঁতুলের বাঁচি 
মাটিতে পু'তিয়া প্লাখিয়। অস্কুরিত হইলে গাছটী ফেলিয়! দিনস 
বীঞ্জগুলি পেষণ করিবেন, তৎপরে উহ! স্বৃত্, চিনি, ছাগদগ্ধ 
এবং শতমুলীর রসের সহিত হালুয়? প্রস্তুত করিয়া খাইলে 
ধারণাশক্তির যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। 

কচি শিমুলের মূল শুকাইয়া চূর্ণ করিবেন,_-সেই চু 
আলা, জায়ফল চূর্ণ ৪ রতি, আমলকী চ৭%* আনা মাঁধন ও 
মিশ্রর সহিত খাইলে রমণশক্তি বন্ধিত হয়। 
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তালমুলী ১ ভাগ, অশ্বগন্ধা ১, জৈত্রী ১, আলকুশী বীজ ১, 
সিদ্ধির বীজ ২ ভাগ,চিনি তিন ভাগ ঘ্বত ও মধুতে মাড়িয়া 
কুল আটার মত বড়ী করিবেন, (ঘ্বৃত অপেক্ষা মধু কম দিতে 
হয়।) অন্ুপান ঈধষদুষ্ণ দুগ্ধ ; ইছাতে শুক্র গাঢ় হয় ও ধারণা- 
শক্তি জন্মে । 

বাব্লার ফুল, ফল, ছাল, পাতা, এবং মূল শুকাইয়। ভিন্ন 
ভিন্ন চূর্ণ করিবেন, দেই চূর্ণ ৫ ভাগ, রুমীমন্তকী ১ ভাগ; 
'আমলকীচুর্ণ ২ ভাগ কপূর ।* সিকি ভাগ, দ্বত কুমারীর রসে 
মাড়িয়া৷ রৌদ্রে শুকাইবেন,--শুকাইয়। গেলে পুনরায় ঘ্বতকুমারী 
দিয়! মাড়িয়। রৌদ্রে শুকাইবেন, এইরূপে ৭ দিন নৃতন নূতন 
স্বতকুমারীর রূদে মাড়িয়! পুনঃ পুনঃ শুকাইয়৷ পরিশেষে চূর্ণ 
করিয়৷ রাখিবেন, ধারোষ্ ছুপ্ধের সহিত, অথবা! মাখন-মিক্ীর 
সহিত এই চূর্ণ প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিলে অতিশয় পৌরুষ- 
শক্তির বৃদ্ধি হঞ। রী 

একটা থালার উপরে অর্ধ পোয়া আতপ চাউল ছড়াইয়া 
রৌদ্রে রাখিয়া এ চাউলের উপরে চড়ই পাখীর ডিম ভাঙ্গিয়! 
দিবেন -ডিমের রস শুকাইজ়। গেলে পরদিন পুনরায় কতকগুলি 
নৃতন ডিম উহ্থাতে ভাঙ্গিয়৷ দিবেন, এইরূপে পুনঃ পুনঃ;৭ দিন 
চড়,ই-ডিমের তরলাংশ উক্ত আতপ চাউলের মধ্যে বসাইয়া 
দিবেন। ছাগছপ্ধ ও তালের মিশ্রীর সহিত এ আতপ চাউলের 
পারস প্রস্তুত করিয়া! থাইলে প্রচণ্ড রতিশক্তি জন্মে 

শাস্ত্রোক্ত ওষধ-__মন্সখান্ররস,অশ্বগন্ধারিষ্ট, শক্তিসাগর, 
ম্দনানন্দ মোদক, অমৃত প্রাশঘ্বৃত, অশ্বগন্ধাত্ৃত, বুহচ্চন্ট্রোদর 
মকরধ্বজ, বৃহৎপুণচিন্ত্র রস, বীর্ধযবল্লত রস, স্থানিক প্রয়ো- 
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গার্থ বৃহৎ অশ্বগদ্ধাতৈল, মহামাষতৈল, অষ্টাদশ শতিকা- 
প্রসারণীতৈল। 


রোগ-বাই |_-রোগ জন্সিবামাত্রই তাহার প্রতী- 


কারের চেষ্টা যথাসাধ্য কর! কর্তব্য; প্রথমে উপেক্ষা করিয়া 
রোগটীকে বদ্ধমূল হইতে দেওয়া অপরিণামদর্শী আশ্মঘাতকের 
কাধ্য । রোগের জন্য অবস্ চিন্তা আবশ্তক, যেহেতু চিন্তার 
উদ্দেশ্র কিংকর্তব্-নিণর। কিন্ত রোগবিষয়ে সর্বদা চিন্তা 
ভাল নয়! ফলতঃ দেখিতে পাওয়া বায় শরীবে রোগ থাকিলে 
সববদা বা! অনেক সময়েই তেই চিন্থা অপ্রতিহত-ভাবে মনে 
উদ্দিত হয়, কেহ কেহ সামান্ত রোগ হইলে অতিরিক্ত ভীত ও 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন) কেহ বা কোনও রোগ না থাকা 
সত্ধেও মনে করেন যেন কি এক ভয়ানক রোগে তাহার জীবন- 
সংশয় উপস্থিত্বু; কোনও রোগী স্বয়ং চিকিৎমা শাস্ত্র পড়িতে 
আরম্ত করিস্স। তন্মধ্যে নিজের রোগ অনুসন্ধান ও অনুধাবন 
করেন অথবা নিজেই নিজের নাড়ী টিপিয়া মুহুমুহু শারীরিক 
অবস্থার বৈলক্ষণ্য প্রণিধান করিতে থাকেন,_-আহার বিহা" 
বাদি সব্বদ! ঘড়া ধরিয়া ঠিক সময় মত করেন এবং সমরের 
একটু অগ্র-পশ্চাৎ্ হইলেই যেন সর্বনাশ উপস্থিত মনে করেন, 
কাহারও বা এরূপ ধারণ হয় বেন তাহার মাথার মধ্যে বা 
পেটের মধ্যে কোনও জন্ত প্রবেশ করিয়াছে বা তাহার মন্তকটা 
ঘূ্ঘরয়। অন্য দিকে গিয়াছে অথবা। শরীরের অঙ্গবিশেষে এমন 
কোন প্রকার অনুভব হইতে থাকে ষে অগ্ত কেহ শুনিলে হান্ত 
সপ্বরণ করিতে পারেন না। 
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কোঁন ও সংস্বভাব হিতৈষী চিকিৎসক উক্তপ্রকাঁর রোগীর 
কল্পিত উপনসর্গগুলি ভুলাইয়! দিবার জন্ত দাহস-আশ্বাপ দিয়। 
হিত কথা বলিলে কদাপি সে কথা তাহার ভাল লাগে না বা 
বিশ্বাস হর না, বরঞ্চ কোনও স্বার্থপর হাঁতুড়িয়ার বিভীষিকা 
পূর্ণ কথার মোহিত হইয়া তাহার প্রতি অট্দ্ধধ বিশ্বান স্থাপন 
পুর্ববক তাহারি ফাদে পড়িয়। প্রতারিত হয় । 

এ রোগের চিকিত্সায় ওবধ অপেক্ষা কৌশল প্রতন্নোগই 
অধিক আবশ্যক, স্থুচতুর চিকিৎসক রোগ মিথ্যা! বলিয়া উপহাস 
ব1 ওঁদান্ত না করিয়া রোগীকে বিশেষরূপে প্রতীকারের চেষ্ট! 
করা যাইতেছে এবং প্র চেষ্টা যে সফল হইতেছে এইরূপ দেখাইয়! 
তাহার বিশ্বাস জন্মান আবশ্তক। “আর ভঙ্ম নাই”” এইটী 
বিশ্বাস করানই এরূপ রোগীর মহোৌষধ। ব্যবস্থের় উষধের মধ্যে 
মৃদ্বীর্ধ্য, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ও সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি জুনক 
কোনও একটা এবং স্বল্পবিষ্ততৈল, চন্দনাদি তৈল, শ্রীগে'পাল- 
তৈল ও আমাদের আবিষ্কৃত সুগন্ধি-স্থশীতল মনঃ স্ব,র্ভিকারক 
কল্পকৃম্থম তৈল মর্দন করিলে থেষ্ট উপকার হয়।, 

খাডু হর্রিতকী সেবন, ( কোষ্ঠবদ্ধ দেখুন) উধাপান, ( অশ্্- 
পিত্ত দেখুন) প্রাতঃকালে ভ্রমণ ও বিশুদ্ধ বাঘু সেবন, নৌকা- 
যোগে ভ্রমণ ও নানা দৃশ্য দশন, গানবাদ্যে যোগদান, চিত্রালয় 
পরিদর্শন প্রভৃতি এবং যাহাতে মন একা গ্রভাবে কোন ইষ্ট 
বিষয়ে মগ্রথাকে তাহা কর। আবপ্তক। কোনও কার্য ন। 
থাকা, ধাহাঁকে তাহাকে হাত দেখান, অথবা! যাহার তাহার 
নিকটে নিজ রোগের কাহিনী বল-:এই তিনটাই এ রোগের 
প্রধান কুপথ্য। 
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শিশুর পীড়া__মাতার দুষিত স্তন-ছ্প্ধ পান করিয়া 


ব৷ মেঘ, কুয়াসা, বৃষ্টি, ঠাণ্ডা, শীত, অতিরিক্ত রৌদ্র সেবন 
প্রভৃতি বাহিক কারণেও শিশুর পীড়া হইয়া থাকে। 

স্তন্তপায়ী শিশুর জন্য জননীকে এরূপ পথ্যাদ্দি করিতে 
হইবে যেন তাহার নিজেরই রোগ হইয়াছে । অতি মৃদ্ৃবীর্ধ্য 
ওউধধ শিশু দ্রিগের পক্ষে আবশ্তক$ উত্ককট তিক্ত, ঝাল, অগ্র 
বা লবণ রসযুক্ত তীক্ষ গুঁষধ কদাপি তাহাদিগকে সেবন 
করাইতে নাই। পূর্ণবয়ফের পক্ষে যে ঘে ওষধের ব্যবস্থা 
আছে, তাহাই বিবেচন! পুব্বক অতি অল্পমাত্রায় শিশুর পক্ষে 
উপকারী হয়; তবে কতকগুলি ওুঁধধ শাস্ত্রে কেবল শিশুর 
জন্যেই ব্যবস্থিত আছে, মে গুলি তাহাদের পক্ষে বিশেষ রূপে 
উপযোগী । 

শিশুর জর, জরাতিসার, বমি, ও আমাশয়ে শিশু-চাতুর্ত- 
দ্রিকা, বালক রস, প্রাণবল্লভ, যমানীপঞ্চক, লবঙ্গ চত্ুঃসম। 

রক্তাতিসারে কুটজাষ্টক, দাঁড়িত্ব চত্বুঃসম, বিন্বপঞ্চক-পাচন 
(অর্থাৎ বেল শুঠ, ইন্দ্রবব, বালা, মোচরস ও মুথা, মিলিত ১ 
তোলা ছাগ ছৃগ্ধ /%০ পোয়া জল /॥* সের, শেষ ছুগ্ধ মাত্র।) 

কাশে পুফরাদি চূর্ণ ( অর্থাৎ কুড়, আতইচ্‌» কাকড়া শৃঙ্গী, 
পিপুল, ও ছুরালভা, প্রত্যেকের চু” সমভাগ, অন্থপান মধু) 
মযুর পুচ্ছ ভম্মের সহিত মিশ্রিত বংশলোচন, তুলসীপাতাররস 
ও মধু ইত্যাদি । 

শিশুর যরকৎ ও শ্রীহারোগে গুড়পিগ্ললী অতি উৎকৃষ্ট ওষধ, 
শিপ-যক্কতের পক্ষে আমাদের যকৃদরি নামক ওষধ বিশেষ 
ফলপ্রদ্। 
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ধোস্‌, পাচড়া, কাউর প্রভৃতি রোগ হইলে তাহার চিকিং" 
সার অন্ত এই পুস্তকের উক্ত-অধিকার গুলি দেখুন্‌। 

বিশেষ কোন ও রোগ ব্যতিরেকেও কোন কোন শিশু ক্রমে 
কূশ হইতে থাকে,__সে স্থলে ক্রিমির আশঙ্ক। থাকিতে পারে ঃ 
বদ্দি ক্রিমি নাই জান। যায় তবে শিশুর পানীয় হদ্ধের সহিত অল্প 
অন্ন অশ্বগন্ধ। ত্বত সেবন করাইবেন। 


শুল ।-যে যে কারণে অন্নপিন্ত জন্মে লিখিত হইয়াছে 


সেই সমুদায় কারণে শূলও জন্মিতে পারে; কাহার কাহার 
অশ্নপিত্ত রোগের পরিণামে শূল জন্মে। কি্া' কোনও প্রকারে 
বা কুপিত হ্ইয়াও শুল রোগ উৎপন্ন হয়) কফ এবং পিন্ত 
জনিত শুলও হইন্ন! থাকে; ষে কারণেই শূল-ব্যথা হউক 
সমস্ত শূলেই বায়ুর প্রাধাগ্ত জানিতে হইবে। 

শূলের পারণামে গুল্মরোগ জন্মে। শূল-বেদনার স্থানঃ-- 
বক্ষঃ, পৃ, পার্শ, কোমর (মাজ), পেট, তলপেট, মুক্রাশয়, 
ও নাভির মধ্য। 

শুঠ চূর্ণ 10 আনা, হিং ১ তোলা, জাকরাণ ১1০ তোলা, 
যবক্ষার ২ তোলা, শঙ্খভম্ম ৩ তোলা, তেউড়ী চূর্ণ ৩ তোলা, আধ- 
ছটাক কুঁচলে ১২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া! সেই কুচলে- 
ভিলান জলেব্ নিত মাড়িয় ৪ রতি বড়ি করিবেন; এই বড়ি 
গরম জলের সহিত প্রাতে ও বৈকালে মেবন করিলে শুলরোগ 
উপশমিত হয়। 

আপাংক্ষার ১ তেতুল চট্াক্ষার ১ হরিণ শূর্গ তম্ম ১ ছিংভম্ম ১ 
লৌহভন্্র ১ তেউডী চূর্ণ ২ ভাগ--এই চূর্ণ %০, ৩০, বা” আনা 
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মাত্রায় কর্ূর-জলের সহিত সেবন করিলে নিংসনেহে শূল 
যন্ত্রণা নিবারিত হয়। 

শামূকের চুণ ১ মৈন্ধবলবণ ২ বিট লবণ ৩ ষোঁয়ান্‌ ৪ ভাগ 
নারিকেলের মধ্যে পুরিয়া এ নারিকেলের গায়ে কাদা-মাখান 
কাপড় জড়াইয়! রৌদ্রে শুকাইন় প্রচণ্ড খুঁটের আগুণে পোড়া- 
ইবেন) শীতল হইলে ওঁষধ বাহির করিয়া চূর্ণ করিয়! রাখি- 
বেন। বেদনা-কালে গরম জলের সহিত ইহার ৮%* আনা পরি- 
মাণ সেবন করিলে তদ্দণ্ডে যন্ত্রণার উপশম হয় ও ক্রমে নির্দোষ 
আরোগ্য হয়। 

বেদনা-কাঁলে বড় এলাচের দানা, কপ্পুর ও একটুকর! 
মিশ্রী মুখের মধ্যে রাখিয়! ক্রমে ক্রমে ঢোক গিলিলে কথঞ্চিৎ 
বেদনার উপশম হয়। 

যোয়ান্‌, সৈন্ধব চরণ ও কষ্ণতিলের সহিত রেড়ীর তৈল মাথ! 
ইয়] কাপড়ের পু'টলীতে আগুণের তাপে গরম গরম স্বেদ দিলে 
শুল-বেদন1 আশু নিবারণ হয়। 

শাস্ত্রোক্ত বধ ।-_-শৃলান্তক চূর্ণ, অস্্ক্ষার, অগ্নি 
সন্দীপন, বৈশ্বানর লৌহ, মহাশঙ্ঘবটা, ধাত্রী লৌহ, নারিকেল 
থণ্ডঃ পুনর্ণবামণ্ুর, হরিতকী থণ্ড, আমলকী থণ্ড, শুষ্ঠাখণ্ড, 
শূল গজেন্দ্র তৈল, রমোনাদ্য তৈল। 
পথ্য | -অম্নপিত্তের পথ্যের ন্যায়, নারিকেল, পেঁপে, 

ছুদ্‌ খই, ছুদ্‌ ভাত, উত্ণ দুগ্ধ, পুরাতন সুস্ম তওুলের স্থকোমল 
অনন। 

শ্বীস 1-_-( হীপাঁনি ) কুড়, কীকড়া শৃঙ্গী, কুল আটার 
শস, পিপুল, জটামাংসী, বচ, বড় এলাচ, ও যবক্ষার, কৃষঃ- 
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তুলীপাতার 'রসে মাড়িয়া %* আন। পরিমাণ বড়ী করিয়া! 
প্রাতঃকালে ও বৈকালে কাচা কণ্টকারীর রস বা শুফ কণ্টকারী- 
ভিদ্ার জলের সহিত সেবন করিলে শ্বাস-বোগ আরোগ্য 
হয়। 

আকর করা, কণ্টকারী, বুহতী, কাবাব চিনি, ছুরালভ! 
(এক প্রকার কীটাযুক্ত ছোট গাছ) তুলসী মঞ্জরী প্রত্যেক 
10 আনা, কুষ্তধুতরার মূল %০ আনা, বহেড়া ॥০ আনা, জল 
/॥০ সের, শেষ /0 ছটাক) এই পাচনে এক রতি মুলতানি 
ছিং গুলিয়! পাঁন করিলে বিশেষ ফল পাওয়! যায়। 

রসনিন্দুর ১ গন্ধক ১ আন্্লার পালক-ভন্ম ১ মযুর"পুচ্ছ 
ভম্ম ১ ও কাল কাতুন্দার বীজ চূর্ণ ২ ভাগ, পুরাতন ঘ্বতের সহিত 
মাড়িয়া & রতি প্রমাণ বটী করিবেন, অন্ুপান উষ্ণ জল; 
ইহ! শ্বাসরোগের উৎরষ্ট উধধ। 

ধুতরাফলের মধা হইতে বীজ ফেলিয়া হার মধ্যে 
আফিং পুরিবেন এবং ত্র ফলের চতুর্দিকে ছিং লাগাইয়া দিবেন, 
তৎপরে হিঙ্গের চতুর্দিকে জয়ন্তীর পাতা বাঁটিয়া "প্রলেপ দিয়! 
রৌদ্রে শুকাইবেন;-_শুকাইর! গেলে গোবর ঠুলীতে পৃরিয়। 
কুলকাঠের আগুণে পোড়াইবেন; শীতল হইলে উহার মধ্য 
হইতে ওষধ বাহির করিয়। চুণ করিয়া রাখিবেন। ইছার 
মাত্র! ১ রতি, অন্থুপান উষ্ণ জল, ইহ! শ্বা.রোগের একটা 
চমত্কার ওঁষধ। 

শাস্ত্রোক্ত ওষধ 1-_শৃঙ্্যাদি চূর্ণ, খ্বাসকুঠার, শ্বাসাস্তক, 
শ্বাসকাদচিস্তামণি, শ্বাসারি গুড়ি কা, ভার্গী গুড়, কনকারিষ্ট, চ্যৰন 
গ্রাশ। 
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শ্বেত প্রদর |- প্রথমে রক্তপ্রদর হইয়া পরে যোনির 
অভ্যন্তরে ক্ষত হয়, সেই ক্ষত হইতে পৃঁষের মত, মলিন-বর্ণ 
ক্লেদের মত বা মাংসধোয়া জলের মত অথবা পাতলা ফেণের 
মত শ্রাব নির্গত হর) কাহার কাহার প্রথম হইতেই শ্বেত 
প্রদর জন্মে। অনেক স্থলে স্বামীর গণোরিয়া-বিষ সংক্রামিত 
হইয়া! এই রোগ জন্মে। 
জৈত্রী, কচি সিমুলের মূল, ধাইফুল, কৃষ্ণখতিল, পোঁস্তা- 
দানা ও গ্যাদা-পাতা ছাগ ছুগ্ধে বাটিরা।০ আন পরিমাণ বড়ি 
করিয়া ছুবেলা' আমলকী ও যজ্ঞ ডুমুরের রসের সহিত সেবন 
কৰিলে শ্বেত প্রদর ও মেহ আরোগ্য হয়। 
শ্বেত ধুনা ১ রতি, বিন্তুক ভন্ম ১ রতি, বঙ্গভন্ম আধরতি, 
শিলাজতু ১ রতি-দ্বতকুমারীর রসের সহিত মাড়িয়া! সেবন 
করিলে অতি শীঘ্র উপকার পাওয়! যার। 
খএরকাঠ (বেনে দোকানে পাওয়! যার ) অনস্তমূল, অশোক 
ছাল, লোধ (বেণে দোকানে) দারু হরিদ্রা, হুর্বার শিকড়, 
জঙী হরিতকী, ও শ্বেত কুঁচের শিকড় (অভাবে লালকুঁচের ) 
প্রত্যেক ।০ আনা, জল /॥* দের, শেষ / ছটাক। এই পাচন 
শ্বেত 'গ্রদরের মহৌষধ । 
শাস্ত্রোক্ত ওষধ |__চন্দনাদি চূর্ণ, পুষ্যাগ চুর্ণ, শ্রাবা- 
গল, সোমনাথ রস, হেমনাথ রস, মেহকুলাস্তক, স্বণবঙ্গ, ধাত্রী 
প্বত, সিতকল্যাণ স্বত, অশোক ঘ্মত, মেহমিহির তৈল । 
সর্দি 1সদ্দি একটী অভি সাষান্ত রোগ/কিস্ত সামান্ত 
হইলেও সর্ব সময়ে ইহ! তুচ্ছ করিবার যোগ্য ,র্নহে। শাস্ত্রে বলে 
প্প্রতিগ্তায়। দথ কানং কালাৎ ৮৪৮ ক্ষয়১ত। অত্যাচা 
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করিলে এই সামান্য উপসর্গই কাহার কাহার অতি কঠিন কাশ 
রোগের মুল হইয়! দীড়াপ্ন, এবং কাশ হইতে বঙ্ষমা, শ্বাস বা 
হৃপ্রোগ জন্মিতে পারে। 

থালী পানের মধ্যে ছোট এলাচ, লবঙ্গ, কপূর, তুলশী 
পাত ও এক টুকরা আদা ভরিয়া একত্রে চিবাইয়। থাইলে 
স্দি সারিয়া ষায়। 

ছু আন] চা, ছু আনা তেজপত্র, ছ আন1 যোয়ান্‌, একসিকি 
লবঙ্গ ও আধভরি মিশ্রী কিছুক্ষণ গরম জলে ফেলিয়! রাখিবেন, 
পরে ছাকিয়! সেই জল অল্প গরম থাকিতে পান করিলে অতি 
শীঘ্ব সদ্দির উপশম, কোষ্ঠশুদ্ধি ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। 

মস্তক হইতে তলপেটের নিম্ন পর্য্যন্ত ভিজ। গাম্ছা দ্বার 
প.ছিয়া হাটু পর্যস্ত গরম জলে ডুবাইয়া রাখিলে নদ্দি ভাল হয়। 

কাহার কাহার পেট গরম হইয়া সপ্দি হয়, সেরূপ স্থলে অস্্ 
পিত্ের কোন কোন ঠাণ্ডা মুষ্টিযোগ বিবেচন। পুর্বাক ব্যবহার 
করিবেন। 

শান্ট্রোক্ত উধধ 1-_কফকেতু, কস্তরীভূষণ, স্বল্প লক্ষ্মী 

বিলাস, কফরাক্ষসী, পেটগরমের জন্ত সদ্দিতে বজক্ষার, ধাত্রীবটী, 
অগ্রিকৃমার ইত্যাদি। 

স্মৃতিশ কত হীনতা ।-_গ্রতিদিন প্রাতঃকালে শত. 
ষূলী ও ত্রদ্মীশাক ছেঁচিয়া সেই রস /% অন্ধ পোয়া ধারোষঃ 
ছুপ্ধের সহিত পান করিলে স্থৃতিশক্তি ও চক্ষুর জেযোতিঃ বদ্ধিত 
হয়। 

কচি সিমূলের মূল চূর্ণ ৫ আমলকী চূর্ণ ৪ য্টিমধু চূর্ণ ৩ শী 
চূর্ণ ২ বংশলোচন ঈজটামাংসী অর্ধভাগ--এই চূ্ণের /* আন! 
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পরিমাণ, মাখন, মধু, চিনি ও বঙ্কা ছদের সহিত মিশাইক়া 
খাইলে স্মৃতি ও দৃষ্টি শক্তির বৃদ্ধি হয়, । 

পথ্য ।- বাদাম, পেস্তা, আথ্রোট, রুইমাছের মুড়ো, 
ছাগলের মুড়ী, ঘ্ৃত-সৈন্ধবসংযুক্ত ব্যঞ্জন, ধারোফ্ ছুদ্ধ, মাথন- 
মিশ্লী প্রভৃতি মেধ! জনক দ্রব্য। 

শান্্রেক্ত ওষঘধ |-_-কল্যাণলেহ, অশ্বগন্ধারিষ্ট, মহা" 
্রহ্মী ঘত, অশ্বগন্ধা ঘৃত, অমৃত প্রাশ, চ্যবন প্রাশ। 


শ্বপ্পীদোৌষ | প্রথম যৌবনের ছুর্ব,দ্ধিবশতঃ অস্বাভাবিক 


উপায়ে ঘে শুক্রুক্ষয করা হয়, স্বপ্নদোষ তাহারই বিব্ময় পরি- 
ণামের প্রথম নমুন! দাত্র। দ্বিতীয় অবস্থার, মল মূত্র ত্যাগ 
কালে সামান্ত কুম্থনে, স্ত্রীলোকের দর্শন-স্পর্শন-্মরণ বা উত্তেজক 
গল্প-শ্রবণে বাধ স্থলন বা শিশ্নাগ্রে তরলস্রাব উপস্থিত হয়। 
নিপ্রাবস্থায় অনেক সমদ্ষে বিনাম্বপ্নেই শুক্রম্থলন হয়, অথবা 
স্বপ্ন দেখিয়া কিছু মনে থাকে না, কেবল বন্ত্রে চিহ্ব রহিগ্নাছে 
প্রাতঃকালে দেখিতে পাওয়া ষায়। অনেক সময়ে দিবসে নিদ্রা 
গেলেও নিস্তার পাওয়া যায় না? বীর্য এত তরল হয় যে লিঙ্গের 
শিথিল অবস্থাতেই শুক্র শ্থলিত হয়। 

মন্তিফ দৌর্বল্য, দৃষ্টিক্ষীণতা, স্বৃতি-শক্তিলোপ, অকম্মাঞথ 
অন্যমনক্ক হওয়া, অকারণ মানিক বিশৃঙ্খলা, উতসাহ-হীনতা, 
জনতার প্রতি . বিদ্বেষ, অতিরিক্ত ভীরুতা, মাথা ঘ্ুরা, বুক 
বাথা, হৃত্রোগ, অল্পশ্রমে বহুর্লান্তি, ষকদ্দোষ, অতিসার ব। এক- 
কালীন কোষ্টিবন্ধতা, নান জাতীয় প্রজাবদোষ প্রভৃতি যত কিছু 
নব নব উপগর্গ যৌবন বা তংপরবস্থী সময়ে উপস্থিত হয়॥ তৎ- 
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সমন্তের মূল খুঁজিতে গেলে এ স্বপ্ন দোষেরই মধ্যে নিহিত দৃষ্ট 
হয়। 

শপ্রদৌষ শুনিতে সামান্ত বটে কিন্তু ইহা হইতে না জন্মিতে 
পাঁরে এমন রোগ নাই, মন্তুধ্য জীবনের চিরকলগ্ককারী ছুশ্চি- 
:কত্স্ত ধ্বজভঙ্গ রোগ পধ্যন্ত ইহা হইন্ে উৎপন্ন হয়। 

এই রোগে আমাদের আবিস্কৃত স্বপ্ন-শোধন বটীব ন্ায় 
মভোপকারী ওধধ কুত্রাপি দুষ্ট হয় না যিনি এ রোগে জীণ,শীর্ঘ, 
“মরমাণ হইয়াছেন, তিনিও এই বটী দ্বার] উক্ত পিশাচের হস্ত 
ইতে অতি শীঘ্ব নিষ্কৃতি পাইবেন সন্দেহ নাই। 

ছুব্বার শিকড়, বকুলের বীচির শান, আমলকী ও কপূর 
সমভাগে পুরাতন গুড়ের সহিত বাটিয়া ছেটি কুল-আটার মনত 
বী করিয়া নারিকেল জলের সহিত রাত্রে শয়ন কালে সেবন 
করিলে স্বপ্নযোগে শুক্রক্ষয় হয় না। 

কচি শিমুলের মূল চর্ণ, বঙ্গ ভন্ম, কাবাবচিনি ও গুলঞ্ের 
পালো৷ একত্রে /* আনা পরিমাণ প্রাতঃকালে একবার ও রাত্রে 
আহারাত্তে একবার আমলকী-ভিভ্ান জলের সহিত সেবন 
করিলে নিশ্চিত শ্বগ্রদোষ আরোগা হয়। 

'্লতকুমারীর রসের সহিত স্থপারি-গাছের এক টুকৃরা শিকড় 
কাশীর চিনির সহিত ৭ দিন প্রাতঃকালে বাটিয়া খাইলে স্বপ্ন- 
বিকার দৃরীভূত হয়। 

ছাঁগ-ছুগ্জের সহিত সোরা, আমলকী, ও মাজু ফল বাটিয়! 
ন'ভির চারি দিকে প্রলেপ দিয়] শুইয়৷ থাকিলে স্বপ্নদোষ ঘটিতে 
পায়ে ন। 

আউযধ |--করলতাবটী, গুক্তযেহাত্তক, তুষারবটা, মোষ- 


তত 
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মাথ, বুহুৎ পুর্ণচন্্র রস, অশ্ব গন্ধারিষ্টঃ মেহ মিহির 
তৈল। 
পথ্য |-__শীতবীর্ধ্য খাদ্য মাত্রেই, লাউ, কাচা পেপের 
ভরকারী, পটোল, মোচা, যজ্ঞ ঢুখুর, ধারোষ দগ্ধ, ঘোশ, সন্য 
দ্ধধি, পুবাতন তেতুল, মাখন-নি ই সন্য-ধোক্সা অন্ন ইত্যাদি 
হৃদ্রোথ |--জটামাংসী।* অর্জুন ছাল।* অশ্বগন্ধা 1০ 
জীবস্তী।0 অনন্ত মূল।০ শালপানি।* 51০ ও রেড়ীর ছাল 
1০ আনা, দুগ্ধ /৮%০ পোয়া, জল /০ সের, শেষ /৮০ পোয়। বা 
দগ্ধ মাত্র শেষ। এই ছুগ্ধে ৪8৫ রতি পুরাতন ঘ্বত গুলিয়। পান 
করিলে হৃৎপিও ও ফুস্ফুস্‌ বিকৃতি নিবাগিত হয়। 
উক্ত পাচনের সহিত ১ রতি অভ্রভন্ম ও ২ বৃতি বংশলোচন 
সেবন করিলে অধিক তম ফল পাওয়া] বায়। 
“বুক ধুড় ধুড়, কান, যক্ষা” দেখুন্‌। 
শার্জ্রোক্ত উধধ 1__মমৃত প্রাশ,চ্যবন প্রা,টত্রলোকাা 
চিন্তামণি, হৃদয়ার্ণব রদ, বৃহৎ অশ্বগন্ধারিই, বলারিষ্ট, জাবনারিষ্ট। 
হাম | প্রথমে অর হইয়। প্রায় তিন দিনের পরে প্রকাশ 
পার; এ জরে রোগীর হাচি হয় ও নাক দিয়া জল পড়িতে থাকে, 
ব্রোগী মধ্যে মধ্যে কাশে, চক্ষু লাল ও সজল হর। হামরোগে 
বিশেষ কোন ভয় নাই, কিন্তু হহার সঙ্গে সঙ্গে বা পরে কাশ 
ও উনরাময় জন্মিরা অত্যন্ত অপকার করিতে পারে; এই দ্বুই 
উপনর্গ ব্যতীত মহল! ওঁধধ সেবন কর্তব্য নহে। 
শরীরে শীতল বাতাস লাগান বা! কফঞজজনক বস্ত খাঁওয়। 
নিবিদ্ধ। উপসর্গ গুলির চিকিৎসা এই পুস্তকের যথাস্থানে 
দেখিয়া করিবেন। এ রোগ অন্নবয়সেই বেশী হয়। 
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হিক্কা ।-হিং ও গোলমরিচ ঘ্বৃতে পিষিয়৷ কাগজে মাখা- 


ইয়া চুরটের মত করিবেন,--ইহার এক দিকে আগুণ জালাইয়। 
নাকের কাছে ধরিলে হিক। নিবারণ হয়। 

রজনীগন্ধের ফুলের রসে ৫৬ রতি সোরা গুলিয়া পান 
করিলে ততক্ষণা্ড হিক। থামিয়। যায়। 

মুড়ী-ভিজান জলের সহিত চন্দন ঘসিয়৷ উহ্াতে ৩০৪০ 
ফৌট। স্তনহ্দ্ধ গুলিয়। পান করিলে ১০ মিনিটের মধ্যে হিকা 
, বেগক্ষান্ত হয়। 

%* আনা কট্কী, 1০ আন! বহেড়া ও %* নিশাদল 
জলে বাটিয়। পান করিলে অতি শীঘ্র ছুর্দম হিকাবেগ নিবারিত 
হয়। 

নিশ্বাস বন্ধ করিয়! ইষ্টদেবের নাম জপ করিলে অথবা তয় 
প্রলোভন প্রভৃতি দ্বারা হঠাৎ কোন রূপে অন্তমনক্ষ করাইতে 
পারিলে সাধারণ হিকা থামিয়! যায়। 

নাভির উপরে কাসার বাটী রাখির! তাহার মধ্যে ঠাণ্ডা জল 
ঢালিতে থাকিলে বা এক খণ্ড বরফ বাখিলে হিকার শাস্তি হয়। 

ওষধ |--বজ্রক্ষার, শঙ্খ পর্সটী, শ্বাসারি চরণ, বাসাচন্দ- 


নাদি তৈল। 


হিডিরিয়া ।_-( অপন্মার ) স্ত্রীলোকের খতু গোল- 
মাল বা জবাঘুর কোনরূপ বিকৃতি, স্বামীর উতপীড়ন বা সাংসা* 
রিক কষ্টের জন্ত সর্বদা দুশ্চিন্তা, পতি-সহবাস-স্থখে বঞ্চিত 
হওয়া, অকাল-বৈধব্য জন্য মনঃপীড়া, কুরুচি-পুর্ণ নভেল নাটক 
পড়িয়া মনের যে অবৈধ উত্তেজনা হয় তদনুসারে কার্ধ্য 
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কতিতে না পারা, কাদ্িক পরিশ্রম না করিয়! কেবল বেশ- 
ভূঘায় মনোযোগ, অন্রপিত্ত, কোষ্টবদ্ধতা, বা নানা কারণে 
উতৎকট মাননিক উদ্বেগ প্রভৃতি এ পোগের কারণ। 

এ রোগ স্ত্রীপোকেরই বেশী হয়) পুরুষের কম, যৌবন কালই 
এই পীড়াগ্ণ ময় । ১২ হইতে ৪০ পধ্যন্ত, কদাচিৎ ৫০ বংসর 
পর্যযস্ত৪ ইহ হইবার আশঙ্কা থাকে। অনেক যুবতী বহুদিন 
এরোগে ভূগিয় সন্তানের মুখদর্শন করিবার পর হইতে নিষ্কা 
পাহইয়। থাকেন। 

রোগীক্রমণ-কালের লক্ষণ, যথা |-__প্রথম তঃ বুকে 
একটু ব্যথা, হাই উঠ, শরীর ও মনের একরূপ অব্যক্ত গ্লানি 
এবং তন্জ্রাভাব; এইবপে ক্রমে চৈতন্ত শক্তি কমিতে কমিতে 
হঠাৎ মৃচ্ছণ উপস্থিত হয়। মৃচ্ছাবস্থার আস্মান্থুতব-শক্তি সম্পূর্ণ 
লোপ পায় না ৮ অচেতন অবস্থা কথন অল্প সময়, কখন বহু- 
ক্ষণস্থায়ী হয় 

রোগের আক্রমণ কালে সকল সম:য় বা সকলেরই থে এরূপ 
অচৈতগ্ত-ভাৰ আইসে এমন নহে; অনেকের নানারূপ চিন্ত- 
বিকার ও বুদ্ধিত্রংণ ঘটফ্লা] থাকে $--+মকারণ প্রকুত্রতা বা বিব্ 
ভাব, খন হাসির বিশেষ কোনও কারণ নাই, তন অঙশ্র 
হানির বেগ, অথচ ঘথার্থ হাসির কথাম্ম ব| আমোদের সময়ে 
মুখ ভার করিয়! থাক।, অকারণ বিলাপ, অনন্বদ্ধ কথা বলা, 
আত্মীয় গণের প্রতি বৃথা দোষারোপ, যন কি এক ভয়ানক 
অপরাধ করিয়াছি বা লোকে যেন আমার প্রতি কতই বাগি- 
য়া্ছে,--এরূপ মনে করা, ও তজ্জন্ত সকলের কাছে নর হওয়া 
ও ক্ষমা! প্রার্থনা,--ইত্যাি শ্রমের লক্ষণ দেখা যান্ন। কখন 
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কখন এমন ছৃদর্যভাব দ্রেখা যায় যে সাধারণ লোকে ভূতে 
ধরিয়াছে মনে করিয়া! ভয় পায়, এরোগে কেহ প্রচণ্জ- 
ভাবে হাত পা ছুড়ে, কেহ বা মৃত্ব্ৎ নিষ্পন্মভাবে পড়িয়া 
থাকে। 

এরোগের বিরামকালেও রোগীণীর কেমন একরকম পাগল1- 
পাগল! ভাব দেখা যায়, কোনও কার্যে মনঃস্থির করিতে পারে 
না, অথচ তুচ্ছ বিষয়ে একাগ্র ভাবে মনোনিবেশ করে। কখন, 
পেটের ভিতরে কোন গোলবস্ত যেন উপর দিকে ঠেলিক্া! উঠি- 
তেছে বোধ হয়। স্পশশন্তি অত্যন্ত প্রবল হয়, গায়ে খড়িক1 
মাত্র লাগিলে চমকিয়া উঠে; শব্দ ৪ আলো! সহিতে পারে না, 
শরীরের কোন ন! কোন স্থানে বেদনার কথা বলে। এরোগে 
কাহার কাহার সঙ্গমের ইচ্ছ। অত্যন্ত বৃদ্ধি পার! 

সুচ্ভাবস্থায় চোখে-মুখে শীতল জল ছিটাইয়া দেওয়া, নাদিকার 
কাছে লঙ্ক! ও গোলমরিচ পোড়াইয়া, অথবা নিশাদলের সহিত 
মিশ্রিত ছুণ শুঁকাইয়া চৈতন্ত আনিতে চেষ্টা করা উচিত এবং 
হাত-প1 ছুড়িবার সময়ে কোথাও আঘাত না লাগে ততপ্রতি দৃষ্টি 
আবগ্তক। 

বিরামকালে রোগিণীর যাহাতে মন ভাল থাকে এপ 
উপায় সর্ধতোভাবে কর্তব্য। 

এরোগের মুষ্টিষোগ ও পথ্যের জন্ত “খেঁচুনি” ও “উন্মাদ” 
দেখুন্‌। 

শান্তি উষধ |-_-হিঙ্গাদ্য বটা, যুচ্ছামিহির বটা, 

অশ্থগন্ধারিষ্ট, বৃহচ্ছাগলাদাদ্বত, মহাব্রক্গীঘ্বত, হিঙ্গাদ্যদ্বত, মহা- 
চৈতসম্বত, শিবাদ্বত। 
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ক্ষয়কীস (যক্ষনা )।-_নাক-মুখ দিয়া কুস্‌দুদ্‌ মধ্য 
ধুূলি যাওয়1, অত্যন্ত জোরে কাশিতে কাশিতে বুকে আঘাত 
লাগা, উপস্থিত হাঁচির বেগ বন্ধ করা, অনভ্যাসে অত্যন্ত চীৎ- 
কার করিয়া উঠা, অতিরিক্ত মদাপান, অনিয়মিত শুক্ুক্ষয়, 
সাধ্যাতীত কায়িক বা মানসিক পরিশ্রম,এমন ভাবে অঙ্নচালন। 
করা যাহাতে বুকে টান্‌ লাগে, অতিশয় শোক বা ছুশ্চিন্তাদ্বার। 
বলক্ষয়, আহার-বিহার-বিষয়ে গুরুতর অনিয়ম, ইত্যাদি কারণে 
এ রোগ জন্মে। ইহাতে ফুস্ফুনে ঘা হইয়া ক্রমে উহ1 পচিতে 
থাকে ও কফের সহিত পু'য-রক্ত মুখ দিম বহির্গত হর। 

স্কন্ধে ও পার্থে বেদনা, হাত-পা'জালা, রাত্রিকালে ধর্ম ও 
আপাদ-মস্তকব্যাপী সব্ধাতু-গত জর ইহার নিত্যস্থায়ী লক্ষণ । 
রোগের পুর্ণাবস্থায় কাস,জ্বর ও রক্তপিন্ত এই তিনটা রোগ 
স্ব-স্ব উপসর্গ সহিত বর্তনান থাকে । 

প্রস্রাবের সহিত শুক্রক্ষয়্ ও উদরামর এরোগের ভয়ানক 
কুলক্ষণ। এই ভরঙ্কর মহারোগে রস-রক্ত-মাংস প্রভৃতি সপ্ত 
ধাতুই ক্রমে ক্ষর প্রাপ্ত হয়। 

ক্ষয়ের পূরণ ও দেহের বলরক্ষাই এরোগ চিকিংসার প্রধান 
মূল-স্ত্ব। 

আয্াপানের পাতা, পাকাবজঞডুমূর, কণ্টকারী ও বাসক- 
পাতা একত্রে ছেঁচিয়া কলার পাতে পোড়াইয়] প্রাতে ও সন্ধ্যায় 
রস নিংড়াইয়া! ৩৪ রতি বংশলোচন ও কিঞ্চিৎ মধুর সহিত 
সেবন করিলে বিলক্ষণ উপকার পাওয়া যায় । 

বাকমছাল, থাষ্টমধুঃ রক্তচন্দন, লাক্ষা, কিসকিস্, লোধ, 
কণ্টকারী, ও অজ্জনছাল প্রত্যেক ০ আন জল /০, শেষ /০ 
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ছটাক, এই পাঁচনের সহিত ২ রতি পরিমাণ সহস্র পুটিত অন্তর 
সেবন করিলে ক্ষয়কান উপশমিত হয়। 

বছেড়া চূর্ণ, গুলঞ্চের পালো, য্টমধু চূর্ণ, বংশলোচন, প্রবাল 
তন্ম ও পিপুলের গুড়া সমভাগে মধুর সহিত লেহন করিলে 
বিশেষ উপকার পাওয়া যা়। 

রদপিন্দুর ১ গিরিমাটা ১ গন্ধক ১ ভূর্জপত্র ১ অনন্তমূলের 
ছাল ১ নাগেশ্বর ১ মুখা ১ বাদকছাল ১ পিপল ১ বংশলোচন ১ 
বিড়ঙ্গ ১ কিস্মিস্‌ ৪ তালের মিশ্রী ৪ মোম ২ পিগুধর্জুর ২ 
পুবাতন ঘ্বত ২ এবং মধু (মাড়িবার জন্ত যত আবগ্তক ) একত্রে 
পেষণ ক্রিয়া 1.) আনা পরিমাণ বড়ী করিবেন ; গরম ছুপ্ধের 
সহিত দেবন করিলে বক্মার উপশম ও বলবুদ্ধি হয়। 

শাস্ত্রোক্ত ওষধ |-_বাসাবলেহ,বাসাকুগ্না গুথণ্ড,এলাদি 
গুড়িকা, রত্রগর্ভ, সাব্বভৌম, খণ্কাদ্যলৌহ, সব্বাঙ্গ ্ন্বর, 
বসস্ততিলক রস, বৃহচ্চন্দ্রোদর মকরধ্বজ, চ্যবন প্রাণ, অনুত প্রাশ- 
দ্বত। 
পথ্য |-_-জর থাকিতে, জল সাগু, দুদ সাণ্ু, দুদ খই, 

কিস্মিস্‌ বাটা মিশ্রিত ছুদ্‌ঘই, পঃর রুটা-তরকারী, ছুদ্‌ রুটা, ছুদ্‌- 
স্ুজী, সহা হইলে ফুল্ক লুচী, মাংদের ঝোল, মুগ বুট মসুর, 
অল্প আলু, মনক্কা, পেস্তা, সালিম-মি শ্রার সহিত বনক্ধা ছধূ, শুঁঠের 
গুঁড়া ও সৈন্ধব-যুক্ত টাটকা পাঠাররক্ত, পুরাতন তলের 
সপিদ্ধ অন্ন, ঘবত-নৈন্ধবযুক্ত তরকারী ইত্যাদি । 


ব্যবস্থিত ওষধ সমুদায়ের 


গুণ, প্রয়োণ-বিধি, মাত্রা ও অনুপান। 





রত 
অকলবণ-__শ্রীহা ও যরুতের পক্ষে উপকারী, যরুতের 
পক্ষে বিশেষতঃ, পাচক, অক্ননাশক ও ঈষৎ রেচক-গুণযুক্ত ) 
ইহার সহিত ১ রতি হিং ও ৪ রতি পিপুলচুর্ণ মিশাইয়া সেবন 


করিলে ্লীহা-ষকুতের বিশেষ উপকারী হয়। মাত্রা ৩ রতি 
হইন্বে /* আনা পধ্যস্ত। অন্ুপান লেবুর রস, দধির মাত, 


আদার রস, চিরতা-ভিজান জল ইত্যাদি। 

ইহ প্রপ্তত করা কঠিন নহে, নিয়ম এই £--সৈম্ধবলবণ ও 
আকন্দপাতা সমভাগে মুখ বাধা হাড়ীর মধ্যে রাখিয়া প্রচণ্ড 
আগুণে পোড়াইয়। ঠা গা হইলে চূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। এই 
গুধধে ২ ভাগ সৈন্ধব, ১ ভাগ বিটলবণ ও ৩ ভাগ আকন্দপাতা 
দিলে আরে! বেশী ফলদায়ক হয়। 


অগ্নিকুমার-এই ওষধ ছয় প্রকারের আছে (১ম) 
বত্বাবলীর জরাধিকারে লিখিত, ইহ] মিঠা বিষঘটিত, ইহা কৃচিৎ 
ব্যবহৃত হয়। 

(হক) রত্বাবলীর গ্রহণী-অধিকারে লিখিত, এটা আফিং- 
ঘটিত, এটারও প্রায় ব্যবহার নাই। 

(৩য়) রসেন্ত্রসারের গ্রহণী-অধিকাঁরের লিখিত, এটা 
সিদ্ধি-ঘটিত, কর্দাচিৎ ব্যবহৃত হয়। 
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(৪) রসেন্্রনারের অক্গার্ণ অর্বিকারে লিখিত, ইছাঁতে 
কজ্জলী ২, সোহাগা। ১, মিঠা ৩, কড়ি ভশ্ম ৩, শঙ্ঘভন্ম ৩ ও 
গোলমরিচ ৮ ভাগ আছে, এটা অনেকস্থলে বাবহৃত হয়। 

(৫ম) রসেন্ত্রনারের অলীর্ণ-অধিকারে প্বুহদগ্সিকুমার* নামে 
লিখিত, ইহার উপকরণ কজ্জলী, সোহাগ!, ত্রিফলা, যবক্ষার, 
ত্রিকটু ও পঞ্চলবণ, ৭ বার আদার রসে মাড়িয়া বড়ী করিতে 
হয়! 

(৬ষ্ঠ) রসেন্ত্রারের অজীর্ণ অধিকারে “বৃহদগ্িকুমার* নামে 
লিখিত,এটা রৌপ্য,লৌহ ও অত্রঘটিত। শেষোক্তটা প্রায় কুত্রাপি 
ব্যবহৃত হয় না। অনেক চিকি২সক চতুর্থটী ব্যবহার করেন, 
এবং ইহাদ্বার৷ বেশ ফল পাওয়া গিয়া থাকে । কিন্তু আমাদের 
এই পুস্তকে যে অশ্রিকুমারের উল্লেখ আছে উহা পঞ্চমটীর মত 
কিন্তু ১ভাগ যমানী আছে ও কক্জলী-বজ্জিত, পঞ্চনবণ স্থানে 
ত্রিলবণ, এবং আদার ভাবনা-স্তানে আদা ও, লেবুর রস এই 
ছুয়ের াবন। দিতে হয় । এই উপকরণ ৬গঙ্গা প্রসাদের বাবছত 
ও অনুমোদিত, এই পরিবর্তিত অগ্নিকুমার অভীর্ণ, অগ্নি- 
মান্দ্য, অন্রপন্ত ও গ্রহণা, পেউকাপ! প্রভূত রোগে বিশেষ 
উপকারী। মাত্র) ৬ রতি। অন্ুপান, দ্বাস্তবন্ধের জন্য চুণের 
জল, কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য গরম জল। 


অগ্িতৃপ্তীবটা _অমদীণ গ্রহণী অন্লপিন্তে ও পিত্ব- 
শুলে উপকারী) পেট ফাপিয়া দাস্ত হয়, পেটজ্বাল1 করে, 
মুখের মধ্যে বিস্বাদ, এরূপ অজীণে বিশেষ উপকারী; অন্থপান-- 
মুখার রস, আমরুলের রস ব1 শীতলঙ্গল, কপূু:রর জল, কোষ্- 
বন্ধে ত্রিফলার জল । এ উধধ শিশুর উপযোগী নহে । 


চিকিৎসা প্রকরণ । ৯৫ 


অভয় নৃমিৎহ রী_আঅতিসার রোগে এইটা শ্রেষ্ট 
ধারক; আমাশয় ও রক্তামীশম্ রোগে কবিরাজগণ এই ওষধ- 
দ্বার সদ্য উপকার দেখাইয়া চমতকুতত করেন) কিন্তু এ খঁধধ 
সহুস। ব্যবস্থার করা ভাল নয় ; অতি প্রয়োগ বা অকালে প্রয়োগ 
হইলে অনিষ্ট হইতে পারে । ইহা জরাতিসারে প্রয়োগ কৰিলেও 
বেশ ফল পাওয়া যায়। কিন্তু তখন অতি সাবধানে প্রয়োগ 
করিতে হয়, নতুবা! পেট ফাপিতে বা জ্বর বাড়িতে পারে। 
অন্ুপান আমাশয়রোগে বেলপ্তঠেব কাথ, মুখার রস-মধুঃ ভীর! 
ভাঙার গুড়া*্মধু; রক্ষামাশয়ে কুড চী-সিদ্ধ জল, ইন্দ্রধব- 
তিজান ছল, ছাগদ্রগ্ধ, ডালিমপাতার রস; জরাতিসারে কপূরের 


জল, ইন্দ্রযবচূণণ মধু; অতিসারে চাল-ধোয়।৷ জল, চুণের জল, 
কপুরের জল। 


অভয়ীলবণ-__যক্কৎ গ্লীহারোগে প্রসিদ্ধ, পাচক,সাঁরক, 
কোষ্ঠাশ্রিত-বাযুনাশক, গুল অষ্ঠীলা প্রভৃতি আকুতি-বিশিষ্ট 
রোগের প্রতীকারক ; ইহাতে ক্ষার লবণ প্রভৃতি থাকায় শূল 
রোগে ফল দশায় । অনুপান যকুৎ-প্লীহায় গরম জল, কোষ্ঠাশ্রিত 
বাযুতে ত্রিফলার জল, গুল্ম রোগে জঙ্গী হরিতকীর কাথ ব! 
তেউডীর কাথ, মাত্রা /০--1০-শা০ আনা পর্য্যন্ত । তার্পিন 
তৈলের সহিত গুলিয়! যকততের উপরে এবং আদার রসে গুলিয়! 
প্লীহার উপরে এই ওষধের প্রলেপ দিলে যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়। 


অমৃতারিষ্ট_শীণ অরে বিশেষ উপকারী, পাঠক, 


দ্ক্ত পরিফ্ষারক, বাতনাশক, প্রস্তত করিবার কালে এই অরিষ্টে 
অনস্তমূল যোগ করিলে সাল্সার স্তায় গুগকারী হয়। 
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অগ্নত প্রাশ ঘত_ হ্বা়বিক-বলকারক, মত্তি্ 
পোষক, শুক্র জনক, পুষ্টিকর, ক্ষয় নাশক, পুরুবন্ব হানি ও নষ্ট 
শুক্র উত্রুই ওবধ, স্ত্রীলোকের জরাযু-দোষ-নিবারক, নানা- 
বিধ বাতব্যাধির প্রতিকারক, এই ঘ্বতে মৃগনাভি আছে, অনেকে 
ইহ! মুগনাভি বজ্জিত করির! প্রস্তত করেন, এরূপ করা অনঞ্গত 
নহে, যেহেতু সকলেরই পক্ষে মুগনাভি উপযুক্ত নর, আবশ্যক 
মত পরিশেষে উহ যোগ করিয়া দেওয়া যায়। যক্ম। রোগে ও 
পুরুষত্ব-হানিতে অবণ্যই মুগনাভি যোগ কর্তব্য। মাত্র।1/9 
আনা হইতে ৪* আনা পর্য্যন্ত, অনুপান, ঈষদুষ্ণ ছুপ্ধ বা চিনি 
ও মধু 

আমৃতাৎকুরলৌহ-ক্ট ও বাতরক্ত রোগে প্রসিদ্ধ, 
পাু, বাতরোগ এবং শোথরোগে ও উপকারী। মার! ১ রতি 
হইতে আরস্ত করিরা ৬ রতি পধ্যন্ত। অঙ্গুপান কুষ্ট ও বাত 
রোগে দ্বৃত, মধু ও ছুদ্ধ, শত মূলীর রস, নাবিকেলের জল, বা চাল 
মুগ্রার ক্কাথখ। রক্তদোষ জনিত বাত রোগে অন্থুপান তোপ 
চিনি ও অনন্ত মূলের কাথ, শোঁথ রোগে বেলপাতার রদ বা শুক 
মূলার ক্কাথ। 


ও অন্রপিত্ান্তক চুদ বত ও শুল নাশক, 
আগ্নের, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু নাশক, অন্পান শীতল জল, ডাবের 
জল। 
অগ্রক্ষাঁর- পেট ফাঁপা, শুল, অজীর্ণ ও অস্্রপিত্তে, ও 
গুলাবুক পেট জ্বালায় আশ্চর্য্য উপকারী অনুপান জল। 


চিকিৎস! প্রকরণ । ৯৭ 


অশ্[ভেদিনী মী ও মূত্র কুচ্ছ নাশক, অনুপান 
গোক্ষুর-ভিজান জল, হিমদাগর পাতার রস, পুনণবার রস । 

অর্শঃকুঠার__নানাবিধ অর্শঃরোগে প্রণি, অন্ুপাঁন 
জঙ্গীহরিতক:প্ভিজার জল, নাগেশ্বর ফুলের রেণু ও মাথন- 
মিশ্রী। 

অশোক ঘ্ত_ শ্ীলোকের রক্ত প্রদূর রোগে প্রসিদ্ধ, 


শ্বেত প্রদরেও উপকারী, শাদ! কাল মাংস ধোয়া জলের মত 
প্রভৃতি নানা বর্ণের ঘোনিআীবে বিশেষ ফলপ্রদ। খতুকালীন 
বেদনাও ইহা দ্বার উপশমিত হয়। প্রথম অবস্থায় প্রদূরান্তক, প্র 
রারি লৌহ প্রভৃতি ধাতুঘটত ধধ দিয়া পরে রোগ একটু পুরা- 
তন হইলে এই দ্বতের ব্যবস্থা! কর্তব্য) যদিও ইহা! স্ত্রীরোগের গুষধ 
কিন্ত পুরুষের জীর্ঘপ্রমেহ-রোগে (শীট) ইহার যথেষ্ট উপ- 
কারিতা আচ্ছ, জ্ীদিগের রজোবোধ নিবারণের জন্য কেহ 
কেই এই দ্বত ব্যবহার করেন, কিন্তু তদ্দিষম়়ে এই দ্বতের 
কোনও ক্ষমতা নাই ইহা আমাদের বিশ্বাস। অতিআব, দৃষিত 
আব ও বেদনাধুক্ ত্রাবেই ইহার প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত, এই ত্বতের 
পুষ্টিকারক গুণও ষথেষ্ট আছে। মাত্র!।* আনা হইতে ১ ভরি। 
অনুপান চিনি ও ঈষদষ্ ছুগ্ধ ) 

অশ্বগন্ধা রেফট (বৃহৎ )-্বায়বিক বলকর, মস্তিষ্ক 
ও শুক্রদোষ নলিবারক, শক্তি ও মেধাবদ্ধক, ধাতুদৌর্বল্য রোগে 
প্রসিদ্ধ, মৃত্রের সহিত ঘন চুণের জলের মত বস্তু (ফস্ফেট ) 
পড়িলে ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। ইহাতে কোষ্ঠ পরিক্ষার 
ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়, শুক্রমেহ ও বহুমুত্র প্রতিকারক। 

নি 


৯৮ সহজ কবিরাঁজী-শিক্ষা । 


অশ্বগন্ধীমৌদক-খাতুদৌর্বল্য ও শক্তিহীনতায় 


বিশেষ ফলপ্রদ। শুক্রজনক ও শুক্রধারক, অন্ুপান ঈষুদৃষঃ 
ঢুগ্ধ। 


অশ্বগন্ধাঘত কেহৎ )-_ধাতু দৌর্নল্য ও পুরুষস্ত 
্গীনতায় প্রসিদ্ধ, বলবীর্ধ্য নেধ! পুষ্টকারক, শুক্রনক, স্থৃতি- 
শক্তি বন্ধক, ক্ষয়িত শুক্রের পুরণকারক, স্ত্রীলোকের জরাযুদোষ 
[নিবারক, পুত্রোৎপাদিকা-শক্তিদায়ক, ক্ষয় নিবারক, রতিশক্তি 
বদ্ধক, নানাপ্রকার বাতব্যাধির প্রতিকারক। এই দ্বতের 
উপকারিতা! প্রারই অমৃতপ্রাশ দ্বতের তুল্য ;ঃ এই ছুই এর উপ- 
করণ বিষয়ে প্রধান পার্থক্য এই যে অমৃত প্রাশে মুগনাভি 
আছে, কিন্তু অন্ত পক্ষে অনৃতপ্রাণ ঘ্ৃতে যত নপুংসক ছাগের 
গ্কাথ অশ্বগন্ধা্ুতে তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ আছে। মাত্রা ও 
অনুপান পুব্ববৎ। 


আনন্দ ভৈরব--এই ওষধের বিবরণ পরে আছে 
দেখুন। 


আমলকী খণ্ড _-শুল ও অস্রপিত্তে প্রসিদ্ধ ; পরিণাম 
শুলে অর্থাৎ যে শুলরোগে আহারপরিপাক-কালে বেদন1 হয় 
তাহাতে এবং পিত্তশূলে অর্থাৎ গলাবুক-জআ্বাল], গা বমি-বমি, 
পেটজ্ালা, বুকের কড়ার নীচে চিন্‌ চিন্‌ বেদ্দন। ইত্যাদি উপসর্গ 
যুক্ত শুলে ইহা বিশেষ উপকারা, বাযুপ্রধান রক্তপিত্তে এই 
ওঁধধে বেশ উপকার হয়। ইহা অগ্্শূলের সহজ অথচ উৎস 
ওষধ। অন্ুপান দুগ্ধ, ডাবের জল বা শীতল জল মাত্রা।০ 
হইতে ॥০ আন1। 


চিকিৎস। প্রকরণ । ৯৯ 


ইচ্ছাভেট __ প্রবল রেচক, গুল্ম, জলোদর, বাতোদর 
প্রভৃতি রোগে গ্য়োগ হয়। শীতল জলপান না করা পর্যস্ত 
ভেদ হইতে থাকে । এওঁষধ সাবধানে ব্যবহার করা চাই। 
অন্থুপান জল ব1 ডাবের জল । 


এলাদিগুড়িক1__এটা রক্তুপিত্তের সহজ অথচ ভাল 
উর্। এই ওুঁষধে একভাগ বংশলোচন দিদা প্রস্তুত করিলে 
আরো! বেশী উপকারী হয়। ইহা বাযুজনিত উত্কাশীতে ও 
ফল দর্শায়। অন্থপান পাকা বজ্জডুতুরের রদ ও মধু, অথবা 
থালী মধু, মাত্রা ”০--॥০ আনা । 


৮ 
কপু রেশ্বর-এই ওষধের বিবরণ পরে আছে দেখুন্‌। 
কর্পুরারিষ্ট__বিস্চিকা ও অতিসারের আশুকলপ্রদ ওউষধ। 


কন্কেশ্বর- এই বধের বিবরণ পরে আছে দেখন । 


কৃস্তরীভষ ৭__ দি, কা", শ্রেন্রজর, বাতশ্রেশ্মজ্বর, বুকে 
ব্যথা, কোববুদ্ধি, মাথাভার, মাথাব্যথা, গ্রস্থিবেদন। ইত্যাদি 
রোগে প্রপিদ্ধ। অন্ুপান, সন্দিতে পান দিয়! চিবাইয়া। খাইতে 
হয়, কাশরোগে পিপুলচূর্ণমধু। প্রেস ও বাতশ্রেম্মজরে আদার 
রস-মধু, বুক-বেদনায় বংশলোচন চর্ণ ও মধু, কোধবুদ্ধিতে 
নিশিন্দাপাতার রস ও মধু, মাথার ভার ও বেদনায় বেলপাতার 
রস ও মধু, গ্রস্থিবেদনায় রেড়ীর শিকড় ও শু'ঠের কাথ বা বেল- 
পাতার রস-মধু। 


কন্তরীভৈরব-_এচও নবজ্বরে ও বাতশ্রেশ্মবিকারে 
প্রপিদ্ধ, ইহ ছুই প্রকারে প্রস্তত করিরা রাখা উচিত; একটা 


শি 


১০০ সহজ কবিরাজী-শিক্ষা | 


মিঠাবিষ-ঘুক্ত, অপরটী মিগাধিষ-বঙ্জ্িত। জরের অতিরিক্ত উত্তাপ 
ও নাড়ীর ভ্রতবেগ সহ বিকার ভাব থাঁকিলে মিঠাবিষ-যুক্তটী 
ব্যবহার করিতে হুইবে, জরের অল্প উত্তাপ, হাত পা ঠাণ্ডা, 
তন্ত্রীভাব, নাড়ীক্ষীণ ইত্যাদি উপদর্গে মিঠাবিষ-বজ্ধিতটি ব্যবহার 
করা উচিত। অন্থপান কর্পুরের জল, আদার রস মধু বাঁপানের 
রস মধু। 


কাসকুঠার--কাশরোগের প্রথমাবস্থাযম ও অরযুক্ত 

কাশে প্রযোজ্য । অন্থপান তুলসীপাতার বা আদার রস মধু। 

কাসারিগুড়িকা_কষনিঃসারক, বুকতার ও শ্বাস- 
কষ্টের উপশমকাঁরক। 


(িরাতাদি তৈল_ পুরাতন জীর্ণ জরে প্রসিদ্ধ। 


আজকালকার কুইনাইন্সেবী জররোগীর ই! দ্বারা বরং জর 
বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। কিন্তু যাহার বহুকাল ব্যাপিয়! অনেক 
তীব্র ওষধ খাইতে থাইতে ধাতু গরম হইয়! পড়িয়াছে, অথবা 
যাহার স্বতঃবতঃ বাতপিস্তপ্রধান ধাতু তাহার পক্ষে এই তৈল 
অমোঘ উপকারী । এই তৈল হাত-পায়ে মালিশ করিলে 
গুড়চ্যাদি তৈলের ন্তায় হাত প1 আলা নিবারণ করে এবং বুকে 
মালিশ করিলে চন্দনাঁদি তৈলের ন্যায় কফ তরল করিয়া উঠায় । 


' কামেশুর মোদক (মহা )_ _তিনপ্রকারের আছে, 
তিনটাই সিন ঘটিত, প্রথমটার উপকরণ ৪৩টা, দ্বিতীয্বের উপ- 
করণ ২৪টা, তৃতীয়ের ৪৪টা। প্রথমটা গ্রহণী ও বাজীকরণ (রতি 
শক্তিবর্ধন ) এই ছুই উদ্দেস্টে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়টা গ্রহণীর 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী, বাজীকরণ পক্ষে ততদূর নহে। তৃতীয়টী 


চিকিংস! প্রকরণ । ১৩৬ 


বাঁজীকরণপক্ষে বিশেষ উপযোগী গ্রহণীর পক্ষে কিছু কম। 
মচরাচর কবিরাজগণ প্রথমটাই প্রস্তত করিয়া রাঁখেন। এই 
মোদক আগ্েয়, ধারক, পাচক, ইন্দ্রিয়শক্তিবর্ধক, পুষ্টিকর ও 
সুস্বাদু, মাত্রা %* আনা হইতে ॥০ আনা পর্যযস্ত। অনুপান 
ঈবছুষ্চ জল বা ঈবছুষ্ণ দুগ্ধ; কিন্বা শুধু লেহন করিয়া খাইলেও 
হয়। 

কফরাক্ষপী (কফচিন্তামণি পরিবর্তিত)__পিস্তা- 
শ্রিত কফরোগে বিশেৰ উপকারী, বুকে ব্যথা, কাশ, অতিরিক্ত 
সন্দি বা অগ্ত কোন শ্রেগ্রোগে লক্ষমাবিলানের পরেই এই ওক্বধ । 
কন্ুপান পানের বা আদার রস, মধু। 


কুটজাফক-__রলমাশযের সহ অথচ উংরুষ্ট ওষধ? 
ইহাদ্বার| রক্তপিন্তের, অশের এবং রক্ত প্রদরের রক্তও বন্ধ হইয়! 
থাকে, কিন্তু ইহ অধোগ রক্তেই বেণী উপকারী । 

মাত্রা /* হইতে 1০ আন1, অনুপান চালুনি জল, ছাগছুগ্ধ, 
কুকসিমার রস বা জামপাতার রূস। 

কাঙ্কায়নগুড়িকা_ শ্রীলোকেক্র গুল্রোগে প্রসি্ 
রক্তগুল্সে বিশেষ উপকারী। ইহ1 কেবল-উদ্চিচ্জ-ঘটিত মুছুবান্য 
অথচ উত্তম ফলদারক। স্ত্রীলোকের বজোবন্ধ হইলে ইহা 


সেবনে পুনরায় বূজঃ প্রবর্তিত হয়। 
মাত্রা--।০ আন ॥০ আনা, অন্ুপান বারুজনিত গুলে কাজি, 


কফজনিত গুল্সে আদার রস, পিত্তজনিত গুল্ম ঈষদুঝু দুগ্ধ ব1 
ধনে ও জঙ্গীহরিতকীর কাথ। রক্তগুল্সে উটের দুধূ, রজোবঞ্চে 
দারুচিনি ও রেণুকের কাথ। 


১০২ সহজ কবিরাজী-শিক্ষা | 
ক্রিমি বউজচিপ-_ক্িমি ও ক্রিমির উপদ্রব নাশক, মল- 


দ্বারের নিকটস্থ ক্ষুত্রক্রিমির উচ্ঞেদ-কারক বড় বড় ক্রিমিও 
ইহাদ্বারা মরিয়া বাহির হযর়। অন্ুপাঁন কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে, 
চুণের জল, কোষ্টবদ্ধ থাকিলে সোমরাজ বা বিডঙ্গ-ভিজান জল। 


ক্রিঘিমুদার-_নান। জাতীর ক্রিমিনাশক, বক্ু পরি- 
কারক, বাতরক্ত ও কুগ্ঠে উপকারী । বুঝিগ্না দেখিলে জানিতে 
পারা যায় শান্ত্রোক্ত অর্ধিকাংশ ক্রিমিনাশক ওঁধধেই রক্ত পরি- 
ফাব করিবার শক্তি আছে স্বতরাং বিবেচন। পূর্বক কুষ্ঠাদি রোগে 
প্রয়োগ করিলে অবশ্তই ফল পাগরা বায়। 


কু্বীণ্ড খণ্ড__রক্ুপিত্তের সহজ অগচ তাল গুষধ) 
মুখ, নাক, মলদার, যোনিদাঁর প্রভতি সম পণের রক্ত বোধক, 
রক্ত পরিদ্কারক, বলবীধ্য পৃষ্টিকারক, অতি স্বস্বাঢ়, মুখরোচক, 
অকচি নাশক, রক্তপিত্তের সহিত জর থাকিলে এ.উধধ নিষিদ্ধ। 

কফকেত_ জরযুজ নৃতন কাশরোগে ও শ্রেক্ষঘটিত জবে 
উপকারী, সাধারণ সদ্দিতে হাত-পাকামড়ানি বা মাথাভার 
থাকিলে অর্থাৎ জর আবার আশঙ্কা থাকিলে ইহা ব্যবহার 
কবিবেন; এই গুবধে শঙ্খ ভন্ম আছে, তত্স্তানে ১ ভাগ সমুদ্রফেন 
দিলে আরো বেশী উপকারী হয়। অন্ুপান আদার রদ, পানের 
রম ইত্যাদি 


কুটজরসক্রিয়া-_উষ্* রক্ততাব-নিবারক, অুপান 


কুটজাষ্টকের স্তার়। 


কুটজাবলেহ (বৃহৎ )__ কুটদ্াষ্টকের গুণ লমুদাক্ 


চিকিৎসা প্রকরণ । ১০৩ 


ইহাতে বেশী পরিমাণে আছে? 'রক্তামাশয়ের এরূপ উৎকৃষ্ট 
ওবধ প্রায় দেখা যায় না। রক্তার্শ, বক্তপ্রদর এবং রুক্তপিত্তেও 
উপকারী । মাত্রা ।* হইতে ॥০ আন1। অস্কপান কুটজাষ্টকের 
হায়। 


কুষ্ঠকৃঠা র-_কুষ্ট, বাতরক্ত ও উৎকট চর্্রোগ নাশক, 
অন্ুপান চালমুগরার কাথ। 


কন্দর্পনারটতৈল __ক্টরোগের ্থপ্রসিক তৈল ? 


বাতরক্ত, ধবল, অভগন্দর, গণ্ডমালা, ব্রণ, ক্ষত ও নানাপ্রকার 
উদত্ককট চন্মরোগ ইহাতে আরোগ্য হয়। 

কুশ[বলেহ-_মুকষ্রোগের একটী উদ্ভিজ্জ-ঘটত 
সহজ অথচ ভাল গুধধ, অন্ুুপান মুড়ি ভতিজান জল, ডাবের জল, 
সাচি কুমড়ার জল বা শীতল'দল । ইহ! প্রত্রাবের জালা, ফোটা 
ফৌটা। প্রশ্াব»ছ্পারে প্রআব, পৃষের সহিত বা রক্তের সহিত 
প্রত্াব ইত্যাদি অবস্থার উপকারী; গণোরিয়ত প্রথমাবস্থায় 
বিশেষ ফলপ্রদ 3 অশ্মরী ব। পাথরী জন্মিলে ইহার অন্ুপান হিম- 
সাগৰ পাতার রস, বরুণছাল বা কুলথকলারের ককাথ। ত্রিফলার 
( হব্িতকী, আমলকী, বহেড়ার ) জল অন্থপান করিলে ইহা" 
দ্বারা বাযুজনিত বা পিস্তজনিত শিরোরোগ ভাল হইতে দেখা 
যায়। আদার রসের সহিত ব্যবস্থা করিলে শ্বারোগে ফল 
দর্শায়। এবং চালুনিজল, ডাবেরজ্ল বা শীতলজলে গুলিয়! 
খাওয়াইলে অতি শীঘ্র হিক1 নিবারণ হয়। চক্ষু লাল হওয়া, 
চক্ষুজালা, পিচুটী-পড়া ইত্যাদি সাধারণ চস্ষুরোগে ইাদ্ারা 
উপকার পাওয়। বায়। 


১০৪ সহজ কবিরাজী-শিক্ষা | 


কুম্কুমাদ্য ঘৃত--ছ্প্রকার আছে (১ম) আভান্তরিক 
প্রয়োগে বাধুরোগ নাশক। (২য়) বাহিক প্রয়োগে একশির! 
অন্ত্রবৃ্ধি ও শোথের উপশমকারক। 

কাঁলক চূর্ণ _ নানাবিধ দন্তরোগে উপকারী ॥ 

কণুদাবানল-_-দাঁদ, চুলকণা, পাঁচড়। প্রভৃতির প্রতী- 
কারক । 

কৈশোর গুগৃগুলু-__বাতিরক্তের একটী ভাল উবধ, বাত- 
রোগেও উপকারী, অনুপান ঈবছৃষ্ণ দগ্ধী। 

খদির বটিক___সব্ধ প্রকার মুখক্ষতের প্রসিদ্ধ বধ! 


খদিরেশর (খেদিরবটিকা পরিবর্তিত)__সুখের “ঘা, 
দ[তের মাড়ী ওভিহ্বার ঘায়ে অমোঘ, মুখের মধ্যে ধারণ করিলে 
গলার মধ্য ও তালুস্থিত ঘা আরাম হয় এবং দন্ত দু হয়। মধুতে 
ঘসিয়! বা ঘৃতে মাড়িয়া! শরীরের বাস্িক ক্ষতে লাগাইলে তাহাও 
আরোগ্য হয়। থুলকুড়ীর রসের সহিত মাড়িয়া খাঁওয়াইলে 
অতি কঠিন আমরক্তও ভাল হয় দেখা গিয়াছে । 

খণ্কাদ্যলৌহ__রজপিতের (গলা দিয়া রক্ত উঠার) 
গ্রশিদ্ধ ও শ্রেষ্ট ওষধ। বক্ীরোগীর গল! দিয়া একটু বেশী 
বরকত উঠিলে ইহ ব্যবহার করা যায়। ইহার অভ্যন্তরস্থ গুলঞ, 
বাক, খদিরকাষ্ঠ, কুড়, মুগ্ডিরী, লৌহ ও শিলাজতু প্রভৃতি 
উপকরণ গুলি বড় চমতকার। এই ওঁধধ প্রস্তুত করিবার জন্ত 
লৌহ্‌ জারণের ষে একটী বিশেষ বিধি আছে তাহ! অবলম্বন ন। 
করিলে গুঁষধটি আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না। মাত্র| /* হুইতে 
%০ আনা অনুপান ছাগহুগ্ধ বা বাদক পাতার রন। 


চিকিৎসা প্রকরণ। ১০৫ 


গুড় চ্যাঁদি তৈল__্, মধ্যম ও বৃহৎ এই তিন 
প্রকারের আছে, গুলঞ্চের কাথ ও কক্কদ্বার! স্বল্প গুড়,চ্যাদি 
প্রস্তুত হয়। উহাতে গব্যদুর্ের যোগস্থারা মধ্যম গুড়,চ্যাদি 
হয়। এই ছুই তৈলই নানাবিধ পিত্ত রোগে ব্যবহৃত । বৃহৎ গুড়,- 
চ্যাদ্দির মশল1 ভিন্ন ও অনেক এবং এই বৃহৎ গুডচ্যাি কুষ্ঠ, বাত- 
রক্ত, উৎকট চর্মরোগ ও নানারূপ ঘায়ে ব্যবহৃত হয়। সচরাচর 
ব্যবহারের জন্ত (গুলঞ্চের কক্ক যুক্ত) মধ্যম গুড়,চী তৈলই 
ভাল এবং এইটি অনেকে প্রস্তত রাখেন। যেহেতু বুহৎ 
গুড় চ্যাদিতৈলের কার্ধ্য মরিচাদিতৈল বা সোমরান্্রী তৈল 
প্রভৃতির দ্বার চলিতে পারে, কিন্তু মধ্যম গুড় চ্যাদির উপকারিতা। 
অন্য তৈল হইতে পাওয়! যায় ন1 

এই তৈল হাতে-পায়ে মালিশ করিলে হাত-প1-জালা যায় 
নাভিতে মর্দন করিলে মেহদোষ দূর হয়, মস্তকে মর্দনে বাঁতপিত্ত 
জনিত শিরোরোগ তাল হয় এবং পুরাতন গ্রহ্ণীরোগে পেটে 
মালিশ করিলে উপকার পাওর ষায়। এই তৈলে ধনের ( ধস্তা) 
ক্কাথ দিয় প্রস্তুত করিলে আরো উপকারী হয় । 

গুল্মকাঁলানল ( বৃহৎ )--উদর মধ্যে বা তলপেটে 

বর্ত লাকার ( গুল্ম) জন্মিলে বা হাওয়ার যত উপর দিকে ঠেলিয়া 
উঠিলে, ইহার প্রয়োগ কর্তব্য, ইহা আগ্নের ও বাধুনাশক, 
অন্ুপান ত্রিফলার জল। এই ওষধে বরৃৎ দ্লীহাও আরোগ্য 
হয় । 


গুড় পিপ্পলী- হ্রীঘ ও যক্ৎরোগে প্রসিদ্ধ, এই 


ওষধ শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী ও উপযোগী) বয়: প্রাপ্ত 


১০৬ সহজ কবিরাজী-শিক্ষা | 


ব্যক্তিদিগেরও ষথেই ফল দর্শীয়। ইহার অভ্যন্তরস্থ পুবাতন গুড়, 
পঞ্চলবণ, যবঙ্ষার, হিং, তালজটাভম্ম প্রভৃতি উপকরণ গুলি 
অতি চমতকার । মাত্রা ৮০ আনা হইতে ।০ আনা অন্গুপাম, 
উষ্ণজল। 


গুড় চ্যাঁদি লৌই__বাজজ, গায়ে চাকা চাকা 
দাগ, উতৎকট চর্মরোগ, ঘা, হাত-পা জ্বাল! প্রভৃতি রক্তদোষ ব 
পিত্তদোষ জনিত রোগে উপকারী । পুরাতন জীর্ণজরে প্রায় 
“চন্দনা লৌহে”র নায় কার্দ্য করে, এবং মেহরোগে ইহ। পবিড়- 
ঙ্গাদি লৌহে”র সম-গুণ। অন্ুপাঁন রক্তদোবে ধনে ও পল্তার 
ককাথ, হান্-পাঁজালায় শতমূলীর রন, জীর্ণজরে আদা ও শেফা- 
লিক! পত্রের রঙ্গ মেহরোগে যক্তডুমুরের রম ও মধু বা কাঁচা 
আমলকীর রস ও মধু। 

গ্র হণীকপ [টি_এই ওষধ চারিপ্রকারের আছে, ৪ 
পদী, ৫ পদী ৬ পন্দী ও ১০ পদী। ১০ পদীটাই প্রস্তুত করা সহজ 
অথচ উপকারী। কোন কোন চিকিংসালয়ে গ্রহণী-অধিকারোক্ঞ 
জাতীফলাদ্যা-বটা প্রস্তত হই! গ্রহণীকপাট-নামে বানহত হইয়! 
থাকে। ইহা ধারক, অগ্রিকারক ও পাচক, আমাতিসার, গ্রহ ণী 
ও অজীর্ণজনিত তরলভেদ নিবাঁরক, অনুপাঁন মুখাঁর রূস, গন্ধ- 
ভাদালের রস, আমকলের রস, চালুনি জল ইত্যাদি। 


চন্দনাদিলৌহ__ এই ওবধের বিবরণ পরে আছে 
দেখুন। 


চন্দনা তৈ হা__কাসরোগে বক্ষোদেশে,শিরোরোগে 
মস্তকে, ও বাবুরোগে সর্বাঞ্গে মর্দন করিতে হয়। ইহা একটী 
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উৎকৃষ্ট তৈল। খরীর পুষ্টির জন্য ইহ! প্রতিদিন সর্বশরীরে 
যর্দীন করা উচিত। 


চ্দীমুতি_-এই ওষখের বিবরণ পরে আছে দেখুন্‌। 


চ্যবনপ্রাশ- শুষ্ক কাশ, স্বরভঙ্গ, বাযুজনিত শ্বাসরোগ, 
পুরাতন রক্কপিত্ত ও বাতপিত্ প্রধান বক্ায় বিশেষ উপকারী । 
ইহ! পুষ্টিকারক, কোষ্টাশ্রিত বারুনাশক, মেহদোষ নিবারক, 
মন্তিক্ধের বলকারক, হ্ৃ্রোগ ও কুন্দুম্‌ রোগের উপশমকারী 
ও সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি কারক। ইহ একটী শ্রেষ্ঠ রসায়ন । 

আয়র্বেদ-পুস্তক খুলিয়। দেখিলেই জানিতে পারা ষায় থে 
এই ওঁষধটা বড়ই উপকারী অথচ ইহার উপকরণ সামান্ত কতক- 
গুলি গাঁছ-গাছড়া-মাত্র; কিন্ত ফলত: এই ওঁষধ প্রস্তৃত করা যত 
মহজ মনে হয় বাস্তবিক ইহা! তত সহজ নয়। যেহেতু প্রথমতঃ 
ইহরে পাক হিকু-মত হওয়। চাই,_-একটু কম-বেশী হইলে ইহা 
অকর্মণ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইহার অত্যন্তরস্থ জীবক, খষভক, 
মেদ ও কাকজজ্বার স্থানে প্রতিনিধি-শ্বরূপ অন্ত দ্রব্য দিলে 
গুঁষধ ততদূর ফলদারক হয় না। তৃতীয়তঃ, ইহাতে বংশলোচন 
আবশ্তক হয়, কিন্তু যথার্থ বংশলোচন পাওয়া দুষ্কর এবং উহার 
মূল্যও ২০২৫ টাকা সের। বালারে সচরাচর (91৫ টাক সের 
মূল্যে ) যাহ পাওয়। যায়, তাহা! বংশলোচনের নকলমাত্র। 


৫ 

চতুমমখ (.কৃঝ্ণ )-এ ওষধের বিবরণ পরে আছে 
দেখুন্‌। 

চতুন্মথ (লাল )__কষ্চতুদ্ঘথের সমগ্ুণ, অপেক্ষা্বত 
একটু মৃদ্বীর্ধ্য। অন্ুপান রুষ্চচতুন্সুখের স্যায়। 
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চিন্তামণি ( বৃহৎ )-_বাছু রোগে প্রসিদ্ধ, তিক্ত অনু- 
পানে পিস্ত রোগেও উপকারী। অন্থুপান বাধুরোগে শত- 
মুলীর রম, বাঙ্ার রস, ত্রিফলার জল বা মিশ্রী ও মউরীভিজান 
জল। পিন্ত রোগে অন্পান গুলঞ্চের রন বা! ধনে-পল্তার 
ক্কবাথ। 

চিন্তামণি চতুন্মথ__নানা জ্বাতীয় বাছু রোগের শ্রেষ্ঠ 
গুঁধধ, অন্ুপান পুর্ব । 

চিত্রক হরিতকী-_দারক,অগ্নিকারক সর্ববদ। সদ্দি- 
ঝরা, পৃতিনস্ত অর্থাৎ দর্ণন্ধযুক্ত নাদাত্রাব, নাসিকাঁথারা রক- 
মিশ্রিত কফ পড়া, ও প্রতিষ্ঠায় রোগে উপকারী । 

পেট গরম হইয়! সর্দি হইলেও ইহা দ্বারা ফল হয়। এষ 
অশোরোগে বেশ উপকার করে। মাত্রা ।* হুইতে ১ ভরি পত্যন্ত, 
অনুপান জল বা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধী। 

চৈতম ঘ্বত (মহা )__অপন্থার-রোগে প্রসিদ্ধ হিস 
রিয়। বা স্ত্রীলোকের মুচ্ছাবায়ু, উন্মাদ ও মুগীরোগে ব্যবহৃত হয়। 
পন্মার রোগের নাম গুনিবানাত্রহই অনেকে এই ঘ্বতের ব্যবস্থা 
করেন, কিন্তু দেখা গিয়াছে, অনেক স্থলে ছাগলাদ্য বা অমুত- 
প্রাশ ঘ্বতের দ্বারা বরং বেশী উপকার হয় । মাত্রা ।* হইতে 
১ তরি, 'নুপান ঈষছুষ্ণ ছুগ্ধী। 

চন্দৌদয় মকরধ্বজ (বৃহও)-_এই ওষধের বিবরণ 
পরে আছে দেখুন্‌। 

হাগলাদ্য ব্বৃত (বহৎ )-ইথ। নর্ধপ্রকার বাত- 
ব্যাধির অর্থাৎ ন্নাযু-মগুলী ( নার্ভাস-পিষ্টেম্‌) বিকৃত হইয়া ঘত 
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কিছু রোগ জন্মে তৎসমুদায়ের ইহ! একটা অতি উতকৃষ্ট উষব,--» 
হিষ্টিরিয়া, উন্মাদ, মৃগী, পক্ষাঘাত, মুখ বেঁকিয়া যাওয়া, ছৎকষ্প, 
শিরোরোগ, যক্ষা, শৰীর-শুফতা, ধাতু দৌর্বল্য প্রভৃতি নানা 
উতৎ্কট রোগ ইহাদ্ধার। উপশমিত হয়! বল-বী্্য-পুষ্টি জন্মাইতে 
ইহার তুল্য ওষধ বোধ হয় কোনও দেশের শাস্ত্রেই নাই। কি 
কি অভাব বা ক্রুটী বশতং এই ঘ্বত প্রস্তত কবিবার সময়ে ইহার 
বিশুদ্ধতাসন্বন্ধে তারতম্য হইয়। থাকে তাহার বিবরণ আমাদের 
“বিবরণীপত্রিকা” চাহিয়া! লইয়া দেখুন্‌। 
জ্রচুড়ামণি-_নবজরে প্রযোজ্য, পুরাতনজ্বর হঠাৎ 

বাড়ির] প্রবল হইলেও ব্যবহার করিতে হয়। অন্ুপান আদার 
রস মধু। 

জ্বরনির্ববাণ-_জর-বিজর সর্বাবস্থায় ব্যবহার্য, প্রীহা এ 
যক্কৎসংযুক্ত জরে এরূপ ছ্নভ। 

জয়মঙ্গল রম- পুরাতন জরের সু প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ উঘধ ) 
বাতশ্রেন্স, শ্রেক্স ও পিন্ত প্রধান বাতুতে বিশেষ উপযোগী, প্রীভা- 
যকৎ-শোথ-কাস প্রভৃতি নানা উপসর্ণযুক্ত জর, মচ্জাগত জবর 
যক্ষ্মা 'ও মেহসংযুক্ত জ্বর, ছুর্বাম্প জনিত জর প্রতি সর্ধবিধ 
দুঃসাধ্য জর ইহাদ্বীরা আরোগ্য হয়। অনুপান, গুলঞ্চ ও ক্ষেত- 
পাপড়ার রস, আদা ও শেফালিকাপত্রের রস অথব! একটী 
উপযুক্ত পাচন। 

জাত্য।দি-ঘবত-_ঘায়ের প্রতিকারক, মুখের ঘায়ের বিশেষ 
উপকারী। 

তারাবিলাস--প্রবল নবজরে প্রযোজ্য, জরের বিচ্ছেদ 
অবস্থায় দ্রিলে অধিক উপকার বুঝা যাক্স। কম্পজ্বর 'ও পালা- 
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জরে অত্যন্ত ফলদায়ক। অনুপান মধু বা তুলসীগাতার রস 
ও মধু। 
তালীশাদি চর্ণ কাস রোগের সহজ মৃদুবীর্ষ্য অথচ 
তি 
ভাল ওঁষধ। ইহাদ্বার] উতকাশি শীপ্র নিবারণ হয়। কাশের 
উদ্বেগকালে ব্যবহার করিলে সদ্য ফল পাওয়া ষায়। 


ত্রিলোচন 1 _নবজরের বিচ্ছেদ কালে ব্যবহার করিলে 
বিশেষ ফল পাওয়া বায়। কম্পজ্বর ও ত্র্যাহিক জ্বরে কলদায়ক। 


ব্র্যাহিকারি __পালাজ্বর ও কম্পজরে প্রসিদ্ধ। অন্ধু- 


পান মধু ও পটোলের রন । 


(ত্রফলাদ্য ঘৃত |-__শিরোরোগ, চক্ষুরোগ» দৃট্টি- 
দৌর্ধল্য, ব্াত্যন্ধ্যতা, উন্মাদ ও স্থৃতিশক্তিলোপ ইহাদ্বার। 
আরোগ্য হয়। মাত্রা ।০ হইতে ১ ভরি পর্যযস্ত। অনুপান 
ঈধছুষ্ণ দুগ্ধ। 

তারকেশ্বর |৪ পদী ও ৯ পদী এই ছুই প্রকারের 
আছে। ৪ পদী মেহ ও বহুমূত্ররোগে এবং ৯ পদী মুত্ররুম্্ব রোগে 
ব্যবহৃত হয়। ৯ পদীটী গণোরিয়া রোগে বেশ ফল দর্শায়। 
অন্ুপান মেহ ও বহুমূত্রে ষগ্ুড়ুমুরের রস বা ষজ্ঞডুমুরের বীনচুর্থ 
ও মধু। মুত্রক্চ্ছু ও গনোরিয়। রোগে অনুপান তৃণপঞ্চমূলের কাথ, 
কাবাব চিনির গুড় ও মধু বা গোক্ষুর ভিজান জল। 

দন্তস্থখ চ্রণ | নানাবিধ দৃত্তরোগের অতি উৎকষ্ট 


উষধ। ইছাতে দাতের মাড়ী ফোলা! ব্যথা পৃ্য-পড়া শীত্র নিবারণ 
হয়। 
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দত্রুনাশন |-_দক্ররৌগের ও ঘামাচিচুলকনার প্রতী- 
কারক। 


দীড়িহ্ব- ভুঃসম-_শিশুর অনীর্ণ ও আমাশয় রোগে 
বিশেষ উপকারী । ইহা নেবনে শিশু অতিশীপ্র ভাল হয়। 
বয়ঃপ্রাপ্ত দ্রিগের ও ইহাদ্বার। উপকার হয়। অনুপান শিশুর 
পক্ষে জল, মধুবা স্তন দুগ্ধ বা বেলশ্ুঠের কাথ, বয়ঃপ্রাপ্তের 
পক্ষে মুখার রন বা বেলপোডা ও ইক্ষুগুড়। 


দ্রাক্ষারিষউ |__পিত্তদোষ, রক্তের নোৰ ও রক্তপিস্ত 
রোগে উপকারী । ইহাঁ সেবনে ক্ষুধাবৃদ্ধ ও কোষ্ঠ পরিষ্কার 
হয়, নানাবিধ চ্মরোগ হাত-পা! জালা, ও মুখ নাক দিদ্বা রক্ত 
উঠা নিবারিত হয়। 


ছর্বাদ্য তৈল | নাদিকার রক্তত্রাব নিবারক। 
ধাত্র্যাদি চপ |_ _পিত্তদোব,পিপাসা ও দাহ নিবারক। 


ধাত্রীলৌহ |__ছই প্রকারের আছে,__ভাবনার ধাত্রী 
লৌহ এবং পাকের ধাত্রীলৌহ। দুইটাই অস্্পিত্ত ও শূলরোগে 
প্রসিদ্ধ। প্রথম্টী পিন্তশুলে বিশেষ উপকারী, দ্বিতীয়টী বাধু 
জনিত পরিণামশূলে ফলদায়ক। আহারের প্রথমে, মধ্যে ও শেষে 
সেবন কর্তব্য এইরূপ শাস্ত্রের বিধি; কিন্তু আজকাল এ ুঁষধ 
প্রাতঃকালে ছুর্ধের সহিত বা কেবল আহারের প্রথন গ্রাসে 
অথবা কেবল আহারান্তে জল দিয়া, কিনব! শ্রাস্ত্রোক্ত বিধি 
অনুযায়ী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরিপাক-শক্তির অল্পতা হেতু 
অস্ত্র বা শুল জন্সিলে এই ওঁষধে উপকার হয় না, সেরূপ অবস্থায় 


১১২ সহজ কবিরাজী-শিক্ষা 


হিংঘটিত কোন ও পাচক ওধধ দিবেন; হিং সহা না! হইলে 
অগ্নিকুমার প্রভৃতি ওষধ দিতে হয়| 

ধাত্রীঘ্বত | _প্রাতন মেহ, শ্বেত প্রদর, পুরাতন গণো- 
রিয়া ও বহুমূত্র প্রভৃতি রোগের মৃহ্বীর্ধ্য অথচ উৎকৃষ্ট ওষধ। 
এই ম্বৃত পুষ্টিকর, মেধাবদ্ধক ও শুক্র জন্ক। ধাতু ঘটিত ওষধ 
সেবনের পর বহুমূত্র রোগীর এই দ্বত সেবন করা৷ কর্তব্য! 
স্ত্রীলোকের অনিয়মিত বূজঃআ্রাব ইহ! দ্বার] নিবারিত হয়। মাত্রা 
।০ হইতে ১ ভরি পর্যন্ত, অন্থপান ঈষছজ্জ ছুগ্ধ । 


| নারদীয় লক্বমীবিলাঁন এই ওবধের বিবরণ 
পরে দেখুন্‌। 

নিত্যানন্দ রম | কোবরুদ্ধি, গোদ ও গণ্ুমাল! 
রোগে প্রসিদ্ধ অন্ুপান বেলপাতাঁর বস বা নিশিন্দাপাতার 
রদ ও মধু। 

ন্বার়ম লৌহ এই উষধের বিবরণ পরে আছে 
দেখুন । 

নারিকেল খণ্ড | বমিখুক্ত অস্পিভ্ত ও পরিণাম- 
শৃলের প্রসিদ্ধ ওঁধধ। মাত্রা /* হইতে ॥" আন] অনুপান ঈষহ্ষ্ণ 
জল, ৰা ঈষদুষ্ণ ছুদ্ধ। পরিপাক শক্তি কম হইয় অক্লশুল জন্মিলে 
ইহাদ্বারা বেশী উপকার হয় না; সেরপ অবস্থায় অগ্নিকুমার 
বা তদ্রুপ কোন গুঁষধধ আবশ্যক । 


ন্যগ্রোধাদ্য সৃতি | খাত্রীপ্বতের ছুল্য, অপেক্ষা" 


কৃত তীক্ষবীধ্য। 


চিকিৎসা প্রকরণ । ১১৩ 


প্র বাহকপাট এই ওবধের গুণ গ্রহপীকপাটের 
ছ্ায়। 

পারাশরীয় চ্‌ণ |_ক্কিমিরোগের সহজ ওষধ, অনুঃ 
গান বিড়ঙ্গ ভিজান জল। 

প্রপার্দন চরণ |_রেচক, পাচক, ও বায়ুর প্রকোপ 
নিবারক। অনুপান জল। 

পর্ণানন রম |-এই উধের বিবন্পণ পরে দেখুন। 


প্রাণবল্লুভ | বাধু, পিত্ত বা কফ জনিত সর্বরোগে 
অন্ুপান বিশেষে ব্যবস্থত, বাঞুরোগে বিশেষ উপকারী ; উত্কট 
আমাশয় রোগে ও অর্শরোগে ফলদায়ক, অন্থপান বাযুরোগে 
শতমূলীর রদ, ত্রিফলার জল প্রভৃতি পিত্ত রোগে পলতা, গুলঞ্চের 
রন প্রভৃতি, কফরোগে আদার বল প্রভৃতি, আমাশয় রোগে 
ভীরাতাজ্জার গুড়া মধু বা থুলকুডীর রস, অশশোরোগে নাগেশ্বর 
ফুলের রেথু, মাখন-মি শ্রী ইত্যাদি । পাওু-অধিকারে যে “গ্রাণ* 
বল্পত রস” আছে তাহ! ভিন্ন । 


পঞ্চতিক্ত ঘৃত | বাতরজগগ্মালা ও ক্ষতরোগের 
মুদুবীধ্য অথচ উৎকৃষ্ট গধধ। ইহা দ্বারা রক্তদোষ বা পিস্তদোষ 
জনিত নানা চর্ধরোগ আরোগ্য হয়, পুরাতন জীর্ণজ্রে কোন 
কোন স্থলে ইহা দ্বার! উপকার পাওয়া যাঁয়। স্ত্রীলোকের 
জরায়ুক্ষতে ও তজ্জনিত দুষিত শ্রাবেও ইহাঁতে ফল দশায়। 
এই স্বতের বাহিক প্রলেপে ক্ষত আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। 
মাতা %* হইতে ॥০ আনা! অন্গপান ইষহুষ ছুগ্ধ। 


১১৪ সহজ কবিরা'জী-শিক্ষা' । 
প্রাণদাগুড়িকা -_অর্শোরোগে প্রসিদ্ধ,আগ্রেয়, কোষ্ঠা- 


শ্রিত বাধুনাশক, কাপনিবারক, এই ওঁষধে ১ ভাগ বংশলোচন 
দিয়! প্রস্তত করিলে “তালীশাদ্য মোদকে*র সমগ্তণ হস ও কান- 
রোগে বিশেষ উপকার করে অথচ রক্তার্শের পক্ষে অধিক ফল. 
দায়ক হয়। মাত্র। %* হুইতে 0০ আনা, অন্পান, কোটবদ্ধ 
থাকিলে জঙ্গী হরিতকীর কাথ, না থাকিলে গরম জল বা গরম 
ছুধ। 

পাও সদন 1 শোখ, পা ও কামলারোগে ব্যবহ্ত, 
অন্পান রুলোড়ার রস ও মধু বা পুনর্ণবার রস ও মধু। 


পাও্পর্চানন।-_ এ & 


পিত্তীন্তক রুম রক্তের দোব ও পিতের দোষ নাশ 
করে। 
পীযুষ বল্লীরস ।--আমাতিসার ও গ্রহণীরোগে 
প্রসিদ্ধ, রোগের প্রথমাবস্থাক্স তত উপকারা হয় না, রোগ একটু 
পুরাতন হইলে ইহার ক্ষমতা অসাধারণ, অন্থপান মুখার রস ও 
মধু বা জীরা ও বেলশুঠের কাথ। 
ণবা-মণ্ড রে বকদ্দোষ ও তজ্জনিত শোথ এবং 
চক্ষু-মূত্রাদ্ির হরিদ্রাবর্ণ নিবারণ করিতে ইহ ব্যবহৃত হয়। 
কামলাও পাওুরোগের এটা অতি উতক্্ট ওষধ। মাত্রা /০ 
হুইতে।* আনা, অস্পান গরম জল। 
রাদি চর্ণ [--উৎকাসী ও গলা খুস্ধুসী নিবারক, 
কান তরল করিস উঠায়, শিশুর কাসরোগে বিশেষ উপযোগী। 


চিকিৎস। প্রকরণ । ১১৫ 


মাত্রা বয়ঃপ্রাপ্তের /০ হইতে ৮* আনা, শিশুর ১ রতি হইতে 
৫ রতি, অন্ুপান মধু । 


পুব্যানুগ চর্ণ।_র্জগর, শ্বেতপ্রদর ও যোনিক্ষত 
জনিত ক্েদযুক্ত ও বেদনাধুক্ত স্রাব নিবারণের অতি উতরুষ্ট 
ওউষব। ইহ] রক্ঞাতিসার, রক্তপিত্ এধং রক্তার্শেরও উপকার 
করে। মাত্রা /* হইতে ।০ আনা অন্থপান চালুনিজল ও মধু, 
দাড়িমপাতার রস ও মধু, কুকৃসিমার (কুকুর শোক) রস ও 
মধু ইত্যাদি। এই 'ইউধধে অন্বষ্ঠা নানক উত্ভতিজ্ম আবশ্যক হয়, 
তদ্ভাবে লগ্মণানুল ব্যবহারের কথ আছে, লক্গ্রণামূলের অভাবে 
অশোকছাল চূর্ণ দিলে হয়। 


পুষ্পরাজ প্রসারণী তৈল ।-_বজ্ানির বর্ষা 
স্নায়ু বর্কৃতি জনিত নাণা রোগের উত্কৃ্ট তৈণ ইহাতে অপস্মার, 
শিরঃপীড়া, শুফ*বাত, পক্গঘাত,আধকপালি, হস্ত কম্প, দ্ৎস্পন্দন, 
ছুব্বলতা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। হহার নশ্তগ্রহণে মন্তিধরোগ 
ভাল হয়। 


প্রমেহ 1চস্তামণি | _গণোরিয়ার (বিষাক্ত মেহ) 
প্রথমাবস্থায় বিশেষ উপকারী, শুক্রমেহে এবং মৃত্রক্লচ্ইেও 
ফলদারক। অন্ুপান কাচ। হলুদের রন বা কাচা আমলকীর 
রদ /০ ছটাক ও মধু । 


প্রনেহ 1মহির তৈল (_মেহরোগে পেটে মালিশ 
করিতে হয়, হাত-পায়ে ও সর্বশরীরে মালিশ করিলে বনুমুত্র 
রোগীর দাহ-পিপাসা। নিবারণ হয় মন্তকে মর্দীন করিলে মন্ডি 


১১৬ সহজ কবিরাজী-শিক্ষা | 


শীতল থাকে'। পেটে মন্ধন করিলে কোষ্টাশ্রিত বাহু ও 
দমন থাকে! 


প্লীহভ্বর চড়ামণি 1 যর্কত্রীহা ও শোথযুক্ত 
অরে উপকারী । যকুতেরও উপকারক, অঙ্পান চিরতা ভিজান 
অল, শেফালী-পত্রের রদ। 

- ৫ 

পীত কচু নানাবিধ সুখরোগের বধ, কবল করিলে 


আলজিব ফোলা আরাম হয়, এ ইধধ পেটে যাওয়। ভাল নয়। 


প্রদরান্তক চর্ণ।_রজগরদর, শ্বেতপ্রদর, কেনযুক্ত 
শ্রাব, ষোনি জালা, খতুকালান বেদনা প্রত্থতির উৎকৃষ্ট ওষধ। 
স্ত্রীলোকের যেরূপ প্রদ্র কোগ হউক তাহা নিপ্ধোষ প্বারোগা 
করিতে হইলে এই ওঁধধ কিছু দিন সেবন করাইয়া তৎ্পরে 
অশোক ঘুত ব্যবস্থা কর্তব্য। অন্থপান অশোক ছালের কথ, 
ব্রিফলার জল, ফাটানটের শিকড়ের রস, বটের 'নামনাব রদ, 
গ্যাদাপাতার রদ ইত্যাদি ৪ পারফার চিনি। 


প্রদরারি লৌহ |] গণ ও প্রয়োগ বিধি পুর্ববব 
তবে ইহাতে লৌহ থাকায় ইহার ধারকশক্তি আরো বেশী। 


প্রবাহুকারি |-_মামাশয় রোগে ও রক্তামাশযে 


প্রবল ধারক; অন্ুপান মুখার রস, চালুনিজল ইত্যাদি 
পুণচন্্র রস (বৃহৎ )-_এই ওষধের বিবরণ পরে 
আছে দেখুন 


ফল সত |__যোনিশূল, শিথিলযোনি, জরাধুনির্গম, 
গর্ভনিগ্প গ্রন্থতি নানা জরাযুরোগের প্রসিদ্ধ ষধ। 


চিকিৎসা প্রকরণ । ১৯৭ 


ফল কল্যাণ ঘুত।-_বস্ধ্যারোগ, মৃতবৎসা, জরাধু 
বিকৃতি, বাধকনবা প্রভৃতি নান! প্রকার পুত্রোৎ্পাদন-বিপ্বের 
একমাত্র মহৌষধ । যাহার কদাপি বংস মরে নাই এবপ শ্বেত" 
বর্ণ গাভীর ছুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ঘ্ৃত এই উধে আবশ্যক হয়। 


বলারিষ |_-ন্বারবিক দৌর্ধল্য, ধাতুদৌর্বল্য ও নান] 
বিধ বায়,রোগের মৃদুবীর্ধা অথচ ফলদায়ক ওঁবধ। ইহা পাচক, 
স্টুধাবদ্ধক ও কোষ্টশুদ্ধি কারক। 

বমস্ত মালতী 1 _দ্রীহা ধরুৎ বেশী বাড়ে নাই, অথচ 
দীর্ঘকালের জীণ্জ্বর, হাত-পা-চক্ষু জ্বাল! হয়, বৈকাঁলে শরীরটা 
জড় সড় হইয়া আসে, ছুর্বলতাই যাহার প্রধান উপসর্গ, এরূপ 
জরে ফলদায়ক, এ ওুঁধধ পশ্চিম অঞ্চলে অত্যান্ত গ্রচলিত। 
অনুপান শেফাল্ক পত্রের রদ মধু। 


বিষম ভ্ররান্তকলৌহু (পুউপাকের)1- 
পুরাতন অরের স্থপ্রিদ্ধ শ্রেষ্ঠ উষধ, যকত প্লাহা যুক্ত, বা যক্কৎ 
প্রীহাশৃগ্ত ধাতুস্থ ব্ষিমজরে আশ্চর্য উপকারী, জরের শোগকাস 
রক্তহীনত। প্রস্ৃতি সমস্ত উপসর্গের প্রতীকারক 3) ইহ! অত্যন্ত 
ব্লকারক, এই উধধ ঈবত্ধারক গুণবুক্ত বলির! সময়ে সময়ে 
ইহার রেচক অনুপান দিতে হয় পুবাতন জরাতিদাবে ইহার 
তুল্য উধধ আর লাই, ইহ! জয়মঙ্গল বলুন অপেক্ষা মৃ্বীধধ্য। 
মেহজর, প্র্রসংযুক্ত জর ও যন্মারোগীর জরে ইহ! বিশেষ 
ফলদায়ক। ইহার সহিত মৃগনাতি মিশাইয়! খাওয়াইলে বক্ষা- 
রোগীর পক্ষে বসস্ততিলকের স্তায় কাধ্য করে, অন্ুপান 
'অজীর্ণযুক্ত অরে জীরা-ভাজার গুঁড়া মধু, ্লীহ্গরে হিং, পিপুল 


১১৮ পহজ কবিরাঁজী-শিক্ষা 


চূর্ণ ও দৈন্ধবলবণ, যন্নাজরে হষ্টিমধু চূর্-মধু, মেহজরে গুলঞ্চের 
বদ ও মধু. সাধারণ জর শেফালিকা পত্রের রস ও মধু। 


বতুক্ষার |২_এই বধের বিবরণ পরে আছে দেখুন। 
বসন্ততিলক রম |- হর, নাড়ীর শিথিলতা ও 


পৌর্ধলাধুক্ত যক্ষা রোগে এবং যক্ষা .হইবার সম্ভাবনাধুক্ত কাস 
রোগেও উপকারী, সাধারণ কাসরোগে দিলে অপকাঁর হয়্। 
ইহা! অত্যন্ত বলবীর্ঘয পৃষ্টজনক। শান্তপান পিপুল চূর্ণ ও মধু 
বা বিবেবচনাসঙ্গতভ অন্য কিছু । 


বাঁত চিন্তীমণি |__বলবীধ্য জনক, স্বায়বিক দৌর্বল্য 
নাশক, নানা প্রকার বাত ব্যাধির প্রপি্ষউষধ, অনুপান বিশেষে 
বায়ু ও পিত্জনিত নাঁনা রোগের প্রতিকারক,অন্থপান পুষ্টির জন্য 
মাথন-মিশ্রী, উন্মাদে ভ্রিফলার জল, হিষ্টিরিয়। রোগে ধারোঞ্চ 
দুপ্ধ মেহরোগে যজ্জডুমুরের রন, পক্ষাঘাতে দশমূল পাচন, 
বা মাষবলাদ্ধি পাচন, শ্বেতপ্রদরে গঁণানাপাতার রস ও মধু, মাথা 
ঘোরা রোগে ব্রঙ্গীশাকের রস, বহুমৃত্রে যঙ্ঞডুমুরের বীচির 
গুড়া ও মধু। 

বাত গজাৎকুশ |--বাতরোগে প্রদিদ্ধব্যথা ফোলা! 
ও অল্পজর যুক্ত নৃতন বাতরোগে বিশেষ উপকারী, প্রথমে এই 
শ্রেণীর ও'বধ দ্বারা বাতরোগ ঠিকিৎসা করিয়া পরে গুগগুলু- 
ঘটত ( বথ1! যোঁগরাঁজ গুগ্গুলু প্রভৃতি) কোনও একটী 


ও১ষধ ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। অনুপান বেলপাতার রস 
ও মধু। 


চিকিৎসা! প্রকরণ । ১১৯ 
বাত গজের €হ | বাত রোগে প্রশস্ত, পক্ষ! 


ঘাত, ন্নায়ু জড়তা, ঝিনিবিনি বাত, প্রভৃতি বাতব্যাধিত্ে 
উপকারী; পুরাতন বাতরোগে প্রাতে বাতগজেন্দ্র সিংহ 
বৈকালে একটী গুগ্গুলুঘটিত ওবৰ ব্যবস্থা করিলে বিশেষ 
ফল হয়। ইহার অনুপান রান্বাপঞ্চক ব! রাক্সাসপ্তক পাচন। 


বাসাকুম্বাও খণ্ড |-__মুখ নাক প্রত্থৃতি দ্বার দিয়া 
প্রবর্তিত রক্তআাবের প্রতিরোধক 3 ইহা! রক্তপিত্তের একটী সহজ 
অথট উৎকষ্ট উধধ। পকুদ্মা গু ৮ অপেক্ষা “বা কুম্মাওু” কিছু 
বেশী উপকারী ) ইহা অবিক রক্তআাবঘূক্ত ষক্ষারোগে ও ব্যবহৃত 
হয়) ইহা রক্ত পরিষ্কীরক ও পুষ্টিকর। মীত্রা। হইতে ২ ভরি 
পর্যন্ত, অনুপান হুগ্ধ। 


বাসীবলেহ |- প্রায় পূর্বো্ গুণযুক্ত 
বায়ুবিখ্বিংসী | নান! বায় রোগে, মস্তিদ্ের উত্তাপ 


ও অনিদ্রানাশক। 


বাসাচন্দনাদি তৈল |_-কাস শ্বাস, রকুপিত্ত ও 
ঘক্ষমরোগে বক্ষোদেশে মদ্দন করিলে উপকার হয়। অনেক 
স্থলে ইহা দ্বারা সদ্দি আসিতে দেখ। যায়, বাতপিত্ত প্রধান 
ধাতুতেই অধিক উপযোগী । 

বি, তৈল |--মন্তিষ্ক ন্নিপ্ধকারক, চক্ষুর জ্যোতি- 
বর্ধক, শৈত্যকারক, নানাবিধ বায়,রোগ নাশক, স্বল্প মধ্যম, 
ও বৃহৎ, এই তিন প্রকার আছে, তন্মধ্যে মধ্যম বিস্কুতৈলই 
ধিক উপকারী । 


১২০ সহজ কবিরাজী-শিক্ষা। 
বায় চ্ছায়। সুরেন্দ্র তৈল 1-াহরোগেপ্রসি্ 


্ষীণশুক্র ও ক্ষীণাত্রব স্ত্রীর পক্ষে বিশেষ উপকারী, মস্তি স্সিগ্ধ 
কারক, পিত্বদোষ নিবারক, পেটে মালিশ করিলে কোগ্াশ্রিত 
বার, প্রশমিত হয়। মানসিক শ্রমকারী ও ক্ষপ্বিত-শুক্র ব্যক্তিগণ 
ইহাতে বিশেষ ফল পান্। সর্ধগাত্রে মর্দন করিলে দেহের পুষ্টি 
হ্যা 

বঙ্গেশবর | ও বৃহৎ এই ছই প্রকারের আছে। 
“সবল্পবঙ্গেশ্বর”্জাললা ও পু'জবুক্ত মেহের প্রথমাবস্থার (রোগারস্তের 
ছ চারিদিন পরে) বিশেষ উপকার করে, এই উবধে রসমিনদুরের 
স্থানে মকরপ্থজ দিলে অধিক উপকারী হ্ৃপ্ন, বাপাচপলতা জনিত 
শুক্রমেহ ইহা! দ্বারা বেশী কিছু ফল হয় না, “বৃহদ্্গে স্বর” জীর্ণ 
মেহ ( অর্গাৎ বখন মধ্যে মধ্যে একটু আব ও জাল! দেখ! দেয়) 
প্রসিদ্ধ ঁষধ। এই ওঁষধের বিশেষত্ব এই বে ইহা ধারক অন্ু- 
পানে বনুমূত্রে এবং প্রঅাবকারক অন্কুপানে মুত্রক্চ্ছে ফল 
দর্শায়। ইহ বলবীর্দ্য শু স্সাযুদৌর্বল্য নাশক। অন্থুপান 
জালাযুক্ত মেহে কাচা হলুদের রম, জল যিশ্রিত কীচা দুগ্ধ, 
সোরা ভিজান জল, শ্বেতচন্দন ঘনা ও চিনি, লাব ও জাল! 
এই উভয় প্রতীকারের জন্ত অন্ুপান গদ তিজান জল, গ্যাদ! 
পাতার রস, মস্নে ভিজান জল ইত্যা্দি। জীর্ণমেহে অনুপান 
যক্্রডুমুরের বস ও মধু । কচি শিমুলমূলের রস ও মধু। 


বসম্তকুন্তুমীকর 1--এই উ্ষধ তিন প্রকারের 
আছে, প্রথমটী প্রমেহাধিকারে লিখিত, দ্বিতীয়টা সোমরোগে, 
ভূতীয়টী রসায়নাধিকারে লিখিত; তিনেরই উপকরণ প্রায় 


চিকিৎস। প্রকরণ । ১২১ 


তুল্য, তবে রসাঁর়নোক্রটীই অপেক্ষাকৃত ভাল, এইটাই প্রস্তুত 
কর! কর্তব্য, এইটীদ্বারা মেহ চিকিৎসা, বহমূত্র-প্রতীকার ও 
পুষ্টি ৰাধন এই তিন উদ্দেশ্যই সাধিত হয় । 

এ বধ কিঞ্চিৎ উ্ণবীধয, মাথন-মিশ্রী, ধারোষ্ ছুগ্ধ, 
ভ্রিফলার জল প্রভৃতি অন্ুপানে তত গরম হয় না। নানাবিধ 
মেহ, ধাতুপৌব্বল্য, পুকবন্থ হানি, শ্বেতগরদর প্রভৃতি রোগে ইহা 
স্প্রনিদ্ধ ও প্রধান। বন্দারোগে শুক্রভর্গ ব মলভঙ্গ হইলে ইহ! 
দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া বায়, প্রসবান্তে অতিরিক্ত দুর্বলতা বা 
অনিয়মিত আব থাকিলে ইহার প্ররোগ কর্তব্য । ইহার বলন*বীর্যয- 
পুষ্টিজনক-শক্তি অসাধারণ। 'অন্ুপান মেহ রোগে বজ্জড়মুরের রন 
ও মধু বা সিমুল মূল চূর্ণ ও মধু বহু মুত্র যন্ডুমুরের বা! জাবের 
বীজ চূর্ণ ও যধু, শ্বেত প্রদরে কৃষ্ণ তিল-বাটা ও চিনি; স্নায়বিক 
দৌন্দল্যে ধারোল্ হুগ্ধ, পুরুবত্ব-হানিতে দ্বৃত'মধু ও আল্কুশী 
ঝাজ চূর্ণ, সাধারণতঃ অন্ুপান মাথন-মি শী 

ব্রহ্দীঘ্বত ।--( মহা! ) ছু প্রফারের আছে, একটা স্বর- 
শুদ্ধি কারক, অপরটী মেধা শক্তি বদ্ধক। প্রথমটা স্বর ভঙ্গ, 
কাস প্রভৃতিতে উপকারী, দ্বিতীয়টা স্বতি শক্তি লোপ, চক্ষুর 
জ্যোতিঃ ত্রাস, মাথা-ঘুরা, মাথা শৃন্ত শূন্ত বোধ, মৃগী, হিষ্টিরিয়া 
উন্মাদ ও মন্তিষ্কবিকৃতি-জনিত পক্ষাথাত রোগে উপকারী, 
স্মতি শক্তি বুদ্ধির পক্ষে এবধপ ওধধ ছুললভ। মাত্রা ॥* হইতে 
১ ভরি পর্যন্ত, অন্থুপান ঈষদুষ্জ হুগ্ধ। 


রহল্রবঙ্গাদি বটা |-_অধিমান্দা, অজীর্ণ, গ্রহণী ও 
অস্্পিত্ে উৎকৃষ্ট, অন্ুপান অজীর্ণে মুখার রম, গ্রহ্ণীতে দিদ্ধি 
১১ 


১২২ সহজ কবিরাজী-শিক্ষা ৷ 


চূর্ণ ও মধু বাঁ নেথী ভিজান জল, অন্তরপিন্তে ধনে 'ও নাল্তে 
1ভদ্গান জল ব1 চুনের জল, কেন্তুবন্ধে ত্রিফলার জল। 


বৃহৎ চিন্তামণি ]|_ নানাবিধ বারু ও পিস্তরোগে 


প্রশস্ত । ৬ গঙ্গাপ্রসদাদ দেন এই ওধবে বড় বড় রোগ আরোগ্য 
করিতেন। 

বিসুচি বিধরৎন |_-উৎকট ওলাউঠা বা সাধারণ 
ভেদ বমিতে। 


বৈশ্বানর চ্‌ণ |__অম ও শূলে উপকারী, বেদনাকালে 


ব্যবহার করিলে সদ্য উপকার ভম্ম। মধ্যাহ্ আহাবান্তে ব্যবহার 
করিলে বৈকালে বেদন। জন্মে না ইহা আশু গলা-বুক-জ্বাল। 
নিবারণ করে। অন্থপান জল, বেদনাকালে গরম জল। 


ব্যৌবাদি চর্ম াতিদারের উন্তিজ্জ-ঘটিত মুদু- 


বীর্য অতি উপকারী 'উষধ। স্বর্গীয় চন্দ্রকশোর সেন এই 
উষধ্টা বেতরী ব্যবহার করিতেন । ক্রিমিজনিত অতিসারে ও 
অতিসারযুক্ত কামল! (কাওল, শ্তাবা) রোগে ইহ। দ্বার! উপ- 
কার হুয়। অন্ুপান শীতল গল। 


বিল্বাদি চূর্ণ 1-শোথ ও বদ্ধি রোগে উপকারী । 
ত্রণবৈরী | নানা প্রকার চন্দ রোগে ও ক্ষত রোগে 


আশ্ঞধ্য উপকারী । নিন তৈল বা গজ্জন তৈলের সহিত 
লাগাইলে, কুষ্ঠ পধ্যস্ত আরোগ্য হয়। 


চিকিৎসা প্রকরণ । ১২৪ 


রহৎ-অথ্দীপক এ উষধের বিবরণ পরে 


দেখুন্‌। 


বৃহজ্ভ্বরাস্তুক |--নব্জরে ব্বস্ত, পিপাসা, হ্ৎ- 
পিণের দ্রতক্রিরা, মস্তক-ভার প্রভৃতি উপসর্গঘুক্ত গুবল জরের 
বিচ্ছেদ করায়, জ্বরের দ্বিতীয় দিনেই বাবহার করা যায়| জরে 
রসপাঁক করিতে ইহা 'অন্িতীয়। অন্ুপান ভেদে ইহ নানাবিধ 
জরে উপকার করেঃ বাত-জরে দধির মাত বা সোরা ও 
ভ্রিকল! চূর্ণ, বাতশ্রেম্-জ্বরে আদার বস ও টৈন্ধব চূর্ণ, পিভ্তজ্জরে 
পটোল বা পল্তারস, ফুম্ফুদ্বিকৃতি জরে ( ন্যিমোনিয়া ) 
বংশলোচন চুণ ও বাসকপাতার রন এবং পুরাতন ভীর্ণজরে 
শেফালী পত্রের রসের সহিত দিলে 'আশ্চর্ঘ্য উপকার করে। 
এস্থলে খুলিয়া বলা উচিত--শাস্ত্রে যে বৃহজ্জরান্তকের উল্লেখ 
আছে, ইহ! স্কাহ। নহে, এটা স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রনাদের বিশেষ- 
ব্যবহৃত ওুঁষধ। 


ভাঙ্কর লবণ 1-_মতরপিন্ত, অজীর্ণ, শূল, পেট-ফীপা 
ও অক্ষুধার সহজ অথচ উত্কষ্ট শুদুবীর্ঘ্য উষধ। অনেক বড় 
ওষধ অপেক্ষা এইটাতে বেশী উপকার হইতে দেখা যায়। 
অন্ুপান লেবুর রদ বা শীতল জল। 

ভারা গুড় |-_খানরোগের উদ্িজ্জ-ঘটত, সৃবরধ্য, 
উপকারী ওবধ, ইহাতে কফ তরল করিয়া উঠাইয়া শ্বাস কষ্ট 


নিবারণ করে। উৎকট ধাতু ঘাটত গ্রবধ ব্যবহারের পূর্ব 
এটা পরীক্ষা করা উচিত। 


১২৪ সহজ কবিরাজী-শিক্ষা ৷ 


ভূঙ্গরাঁজ তৈল |__কেশোৎপাদক, শৈত্যকারক, 


মস্তিষ্কের বলদায়ক। 
ভ্বনেশ্বর (_-পাচক, ঈষৎ ধারক, অজীর্ণ রোগে ও 


সাধারণ অতিসারে বাবজ্ত, এটী সহজের মধ্যে উপকারী 
ওধধ! পুরাতন অতিসার ঝা গ্রহণীতে বড় কিছু উপকার 
করে না। 


সকরধবজ !-_-এ ইধধের বিবরণ পরে আছে দেখুন । 


মন্মথাভ্র রস 1 শুক্রমেহ'জনিত শিশ্ন শৈথিল্য 
উপকারী। ঈৎ উষ্কবীর্যয, শুক্র গাঢ়-কারক, শুক্রধারক, 
বলকারক, উত্তেজক । “বুহচ্চন্দ্রোদয় মকরধ্বজে'র নিচেই এই 
ওঁষধধ। ইহার অনুপাঁন অবস্তা বিশেষে ভিন্ন ভিন । এই ওঁষধ 
বক্মারোগোক্ত “বৃহচ্চন্্রামৃতে”র তুল্য, স্থতরাং ইহা যক্ারোগেও 
ফলপ্রদ। 


মদনানন্দ মোদক মহা কামেশ্বর মোদকে”র 
তুল্য, শুক্র তারল্য ও শিশ্রশৈথিলো তদপেক্ষা তীক্ষু গুণ। 
আগে, রতিশক্তি বর্ধক, উপস্থে্ উন্তেজনাকারক। মাতা 
/ হইতে ॥* আনা। অনুপাঁন ঈবছুষণ দুগ্ঠ। 


মহাঁপিও তৈল | _বাতরক্ত, কুষ্ট প্রভৃতি রক্তদোষ 
জনিত রোগে ও উংকট চন্মরোগে প্রসিদ্ধ। বাতরক্ত রোগে 
অত্যন্ত হাত-পা জ্বালা হইলে ইহা! দ্বারা উপশমিত হয়। 
'মরিচাদি তৈল” ব্যবহারের পুর্ব্বে এইটা পরীক্ষা কর্তব্য। 


চিকিৎসা প্রকরণ ১২৫ 


মধ্যম নারায়ণ তৈল 1-বাছুরোগে হরি, 
পিভতরোগেও উপকারা ; উন্মাদ, অপস্মার, মৃচ্ছ। প্রতি রোগে 
মন্তকে ও সব্বাঞ্গে মদ্দন করিতে হয়; ইহা দ্বার মস্তিষ্ক শীতল 
হয় ও চক্ষুর জ্যোতিঃ বাড়ে) ইহা মাথা ঘুরার শ্রেষ্ট উুবধ | 
বিঝু তৈলে উপকার না হইলে এইটাঁর ব্যবস্থা করা কর্তব্যা 

মহা গন্ধীক | শিশুর ও ভ্রীলোকের অজীর্ণ রোগে 
ইহ1 অত্যন্ত ফলদায়ক। ইহা দ্বারা অতিসার, আমাশয়-রোগ, 
পেট-ফ্টাপ। প্রভৃতি সত্বর শিবারণ হয়; “দাড়িক্ব-চতুঃসম” নামক 
ওধধের পবেই এই ধব বাবস্থা করা উচিত। অন্পান মুথার 
রস কা জীরাভিদ্রান জল ও মধু, বা বেলশুঠের কাথ বা বেলশ্ুঠ 
ঘশা ও মধু। 

মহা দশমুল তৈল 1--তের ও বাতমেঘটত 
নান। প্রকার (িরোরোগের উতকষ্ট প্রতীকারক। মাথাব্যথা, 
মাথাকামড়ানি, মাথাভার, বা মাথার মধ্যে বাতের ব্যথার মত 
ব্যথা, যাহা চাপ ধিলে আরাম বোধ হর, বা অগ্ত ব্যথা, ব্যণা- 
মিশ্রিত উত্তাপ, উদ্ধগ শ্লেম্ম নিত চক্ষুরোগ, আধকপালি, 
জ্বদ্ধয়ের মধ্যে কামডানি, সব্বদা সন্দি ঝরা, নাক দিনা রন্তু 
মিশ্রিত কফ পড়া ইন্ত্যাদি উপদথের পক্ষে ইহ! মহা উপকারী, 
যাহাদের অতি কষ্ট জনক মাথার ব্যারাষ অথচ ঠাণ্ডা তৈল 
সন্থ হয় না তাহাদের পক্ষে ঠিক উপযে'গী। এই তৈলের 
শস্ত টানিলে ও কপালের ছুই পার্ে ঘসে মাথাধর৷ ছাড়ি 
যায় এবং ছু-চারি বিন্দু কর্ণ মধ্যে পুরণ করিলে কান-পচা, 
কান কট-কউান নিবারণ হয়| শ্বাদ রোগে এই তৈল গরন 


১২৬ সহজ কবরাজী-শিক্ষা । 


করিয়া বুকে মালিশ করিলে “চন্দনাদি তৈল” অপেক্ষা অধিক 
উপকার করে। ১ ভরি পুরাতন গুড় এবং ৩০ হইতে ৬* ফেঁটি। 
মহাদশমুল তৈল একত্র মিশাইর। সেবন করিলে শ্বাস রোগে 
চমৎকার ফল পাওয়। যায়। তৈলের মাত্রাক্রমে বাড়াইতে 
হুয়। 

মৃহাতিক্ত স্তি 1 পঞ্চতি্ত ঘ্বতের, সমস্ত গুণ 
ইহাতে অধিক পরিমাণ আছে, কুস্ত ও বাতরক্তে প্রসিদ্ধ। 

সদন মোদকি | মদনানন্দ মোদকে”র সহিত প্রায় 
সমগ্ুণ। কিন্তু ইহার পাঁচক শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক শ্থতরাং 
গ্রহণী-রোগে বেশী উপযোগী । মাত্রা ও অন্থুপান মদনানন্দ 
মোদকের ন্যায়। 

মরিচাঁদ তৈল (বৃহৎ )1-_বাতরক্ত ও কুষ্ঠ 
রোগে স্থগদিদ্ধ, শরীরেঃনানা বর্ণের নান প্রকার উৎ্কট চর্ম 
রোগ ইহ। দ্বারা আরোগ্য হর। মস্তকে ঘাবা ব্রণ হইলে এই 
তৈল মস্তকে দেওয়া উচিত নয়) ইহা শিশুর অনুপযোগী । 
মস্তকে প্রয্োগার্থ ও শিশুর পক্ষে সোষরাঁগী তৈল উপকারী । 

মহালন্সমী বিলাল |- এই উষধের বিবরণ পরে 
আছে দেখুন্‌। 

মহাশগ্ বটী 14ই উষধের বিবরণ পরে আছে 
দেখুন। 

মাষ তৈল ( মহা )।-_বাতব্যাধির স্ুপ্রসিদ্ধ তৈল, 
একটু কঠিন বাত রোগ বা পক্ষাঘাত গুনিবামাত্রই এই তৈল 


চিকিৎস। প্রকরণ | ১২৭ 


অনেকে ব্যবস্থা করিয়! থাকেন, তাহ! উচিত নয়, স্থল-বিশেষে 
ইহার ব্যবস্থা আবগ্তক, পক্ষাঘাত রোগে কোনও 'অঙ্গ শুষ্ক ও 
জড়তা প্রাপ্ত হইলে এই তৈল ঠিকৃ উপযোগা হয় । এই তৈলে 
যে নপুংসক ছাগের ক্লাথ সৈন্ধব এবং মাৰকলায়ের ক্কাথ প্রভৃতি 
আছে তাহার উদ্দেশ্ত বায়ুর শোবকত। নিবারণ, ককের উদ্রিক্ত 
করণ ও শুষ্ক স্থানে স্বাভাবিক ক্ষীততা আনয়ন এবং ইহাতে 
যে আলকুশী, চই, চিতাদূল গ্র্ততি মশল! আছে, তাহার উদ্দেশ্য 
স্নাধুমগ্ডলার উন্তেজন ও জড়তা নিরারণ। পুরাতন বাতরোগে 
ককের অন্লতা দুষ্ট হইলে ইহ1 দ্বারা উপকাব হইতে পারে, 
ব্যথা-কোলাধুক্ত বাত রোগে দিলে বরং অপকার হয়। হৃন্ত 
কম্প, শিরঃকম্প, অদ্দিত রোগ অর্থাৎ সুখের এক ভাগ অনাড় 
বা বক্র হওয়া, ঝিন্ঝিনি বাত ইন্যাি রোগে, ইহার অপা- 
ধারণ শক্তি। মহাদশ মূল তৈলের দ্বাৰা উপকার না হইলে অথচ 
মহাদ্রশমূলই উপঘুক্ত মনে হইলে মন্তকে “মহানমায তৈল” মদ্দিন 
করিতে দিবেন। 
ব্যাথাখুক্ত বাত রোগে কুজ প্রসারণা তৈল ও বৃহৎ দৈন্ধ- 
বাদি তৈল ইহ! অপেক্ষা অধিক উপযোগী । ইহা "্বর ও 
বৃহৎ নামে আরো ছুই প্রকারের আছে। 
মাক | রক্তপিন্ত ও বগ্মা রোগে প্রসিদ্ধ, ইহা ছারা 
বুকের ব্যথা, শুদ্ধ রক্ত শ্রাব বা কক মিশ্রিত রক্তত্রাব নিবারিত 
হয়; মৃগাঙ্ক অপেক্ষ। রাজমুগাঙ্কে জর নাণক উপকরণ অধিক 
মাছে, অতএব জরযুক্ত যগ্জা রোগে রাজ মৃগাঞ্কই বেশী উপ- 
কারী। অন্থপান পিপুল চুর্ণ ও মধু বা বানকপাতার রম ও 


মধু। 
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মৃত সগ্রীবনী সরা |-_বল, পুষ্টি, বীধ্য ও রতিশক্তি 
প্রস্তুতি বদ্ধিত করে ও শরীর নুদৃঢ় করে। ইহা আগ্নের, 
উত্তেজক, পরিপাক শক্তি বন্ধক, অত্যন্ত ক্ষুধানক, কোষ্ঠাশ্রিত 
বায়ু নাশক, ক্ষতি ও উত্বাহ দায়ক, প্রকুপ্রত1 জনক, নান। 
রোগে ছুব্বল ও ক্ষাণ হইয়া পড়িলে ইহা দ্বার; রোগা পুনঃ 
সঞ্জাবত হয়। জর ব1 ওলাওঠা বা অন্ত মারাম্মক রোগের 
বিকার-পুণ নাড়াক্ষাণ বক্ত অন্তিম অবস্থার মুগনাভির সহিত 
এই সুরা প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য ফণ পাওয়া যায়। প্রস- 
বান্তে প্রচ্থতি অতি ক্ষীণ হইয়া পড়িলে এই উবধ দিবেন । 
পুরাকালে এই সরা সেবন করিয়া যোদ্ধগণ অতিশন্ধ রণো- 
শ্ম্ত হইতেন। 


মেহনির্শ.ল ]-প্রত্রাব সরল করে, গশোরিরা বা 
বিষাক্ত মেহের প্রথমাবন্থার ইহার তুল্য ওবধ প্রান, দেখা ঘা না, 
মুত্রক্চ্ছ, পাথরা রোগ ও জ্বালামুক্ত প্রমেহে বিশেষ উপকারী, 
অন্ুপান শীতল জল, গ্যা্|। পাতার রস বা কাটা হলুদের রল। 


মেহ মিহির তৈল [পেটে মালিশ করিলে 
মেহ দোষ উপশমিত হয়, হাত পারে দিলে হাত পা জ্বাল৷ 
সারে, মস্তকে মন্দন করিলে মগ্তিদ্ধ শীত হর, ইহা বাতপিন্ত 
নাশক ও বল-পুষ্টি কারক । 

যোগরাজ গুগ্গুলু (বৃহৎ )।_গুরীতন বাত" 
রোগের প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ উবব, সঞ্ধিগত, একাঙ্গগত, বা গ্রন্থিগত 
সমস্ত প্রকার বাতরোগ ইহ দ্বারা ভাল হয়্। ইহা রক্ত 


' চিকিৎসা প্রকরণ । ১২৯ 


পরিষারক, মেহ দোষ নিবারক, কোষ্ঠাশ্রিত বাঘু নাশক ও বল- 
পুষ্টি জনক; ইহ! কুষ্ঠ রোগেও উপকারী) নুতন বাত রোগে 
ফলদায়ক হয় না। বাত রোগের সহিত কোষ্টবঞ্ধতা থাকিলে 
“সিংহনাদ গুগৃগুলু* ব্যবস্থা করিবেন অথবা এই “ধোগরাজ গুগ- 
গুলুই, রেচক অন্ুপানে দিবেন। খাঁটি মহিষাক্ষ গুগ্গুলু পাওয়া 
দু্ধর, তদভাঁবে ওষধ বিশুদ্ধ-রূপে প্রস্তত হর না। 


রত্বগর্ভ |ভিন্ন ভিন্ন অন্থুপান যোগে, কাস, শ্বাস, 


বাতরক্ত, পিত্ত রোগ, বানু রোগ প্রভাত নান রোগে 
উপকারী । 


রসরাজ | বাতব্যাধির অতি উৎকৃষ্ট, ধাতু ও উদ্ভিজ্ঞ 
এই উভয় ঘটত ওষধ ) ইহাতে পক্ষাঘাত, আদ্দত বাত, হনুস্তস্ত, 
ধনুইক্কার, হিষ্ট রিয়া, শিরঃ কম্প, হস্ত কম্প প্রন্পতি সমস্ত বায়ুবি- 
কার আরোগয হয়। এতগ্্যতীত ইহা বলকর, বীধ্য জনক, 
নায়বিক দৌব্বল্য নাশক, শুক্র তারল্য নিবারক ও বরতিশক্তি 
বদ্ধক। অন্গুপান ধারোষ ছদ্ধ, ভ্রিফলার জল, ঘ্বত-মধু বা মাখন- 
মিশ্রা। জর ও প্লীহা রোগের রদরাজ নামক ওঁবধ আছে, 
তাহ ভিন্ন। 


রাজ মুগ | গাঙ্ক” দেখুন 


রাষবাঁণ রম |- অগ্রিমান্, অজীর্ণ, আমাশয়, সংগ্রহ 
গ্রহণী, জববাতিনার ও বারোগে উপকারী ] 

অন্ুপান অজীর্ণে নেবুর রন ও চিনি, নুতন আমাঁশয়ে মুখার 
বস মধু,পুরাতন আমাশয়ে বাবলাপাতার রম ও মধু, বেলপোড়া 
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ও ইক্ষুগুড, সংগ্রহ গ্রহণীতে আমরুলের রস ও চিনি, বা নেবুব 
রম ও বিটু লবণ, বাতরোগে সোণামুখী-ধুক্ত রান্নাসপ্তক পাচন, 
বা বেলপাতার রন ও মধু। জ্বরাতিসাবে রামবাণ রস বিশেষ 
উপকারী, ইহাতে ফল না হইলে “কনক সুন্দর, প্রয়োগ করা 
উচিত। 

বাঁ বল্লভ | _অগ্রিনান্দা, বাতাজীর্” আমাতিসার, 
গ্রহণী, গুল্ম গ তরল ভেদ যুক্ত শুলে অত্যন্ত ফলদায়ক। ইহার 
গুণ নৃপবল্পভের তুলা কিন্ত ইহাতে অন, রৌপ্য প্রভৃতি থাকান্ 
ইহ! অপেক্ষারৃত অধিক বলকর ও পুরাতন গ্রহণী রোগীর পক্ষে 
অমুত তুল্য। 

অনুপান মুখার রস, আমরুলের রন প্রন্ৃতি। “নৃপবল্লুভ 
দেখুন্‌। 

লন্মমীবিলাঁন (নারদীয় )।--ইহার বিবরণ পরে 
দেখুন। * 
লাল গুড়া 1-ছ্ছই প্রকার আছে, ১ম গ্রহণী-অতি- 
সারের লাল শুঁডা; ২য় পোষ্টাই এর লাল গু'ডা। ১মটির উপ- 
করণ প্রার স্বল্প গ্রথণী কপাট রসের গ্াব, দ্বিতীযটির উপকরণ 
চিন্তামণি চতুর্থ, অন্রস্তানে বংশলোচন দিনা প্রস্তুত করিলে, 
ষেরূপ হয়, তদ্রপ। ১মটী দুঃসাধ্য জীর্ণ আমাতিনার ও গ্রহ- 
নীতে আশ্চর্ধয-উপকারী। ২১য়টি বলবীধ্য পুষ্িজনক, স্নায়বিক 
দৌর্বল্যনাশক এবং যোগবাহী অথাৎ অন্ুপান ভেদে নান! 
ফলপ্রদর। 

লোকনাথ রস | শ্রীহা-যক্কতের অতি উৎকৃষ্ট ও 


প্রনিদ্ধ ওধধ। প্রীহ। দ্বারা শরীরের রক্তহাীনত। উপস্থিত হইলে 
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ইহা বিশেষ উপকারী । অল্প মাত্রাপ্ন প্রয়োগ করিলে শিশুর 
যক্কতেও উপকার দশায়! প্লীহ! ও যরুৎ সংযুক্ত জরে শুধু ইহা 
দ্বারাই ফল পাওয়া যার, কিন্ত প্রাতে 'অয়মঙ্গল রস” বা “সর্ধজ্ঞরহর 
লৌহ” দি এইটী বৈকালে দিলে আরো বেশী ফল হয়। কোষ্ঠবদ্ধ 
থাকিলে সারকগুণ যুক্ত পাচন ইহার অন্ুপান দিবেন ; নতুব! 
পিপুলের গু'ড়া ও মধু, শিশু-যকতে ইহার অন্কুপান জল মিশ্রিত 
কাচা পেপের আঠা। স্বল্প ও বৃহৎ ছুই প্রকার আছে, স্বল্প 
লোকনাথই ভাল। 


শ্বাসারি-লৌহু (মহী) স্বাদ রোগে প্রসিদ্ধ, 
এটার নাম যত বড়, কাছে তত নয়। অনেকে ইহা। শ্বাসরোগ 
মাত্রেই ব্যবস্থা করেন বটে কিন্ধ দেখ! গিয়াছে, ইহাতে অধি- 
কাংশ স্থলে রোগের নু্ধি হর, ইহাতে শ্রেম্া টানিয়া রাখে বা 
শুকাইয়। ফেলে, এবং তদ্দাধা! কক বুকে আবদ্ধ হইয়া! আবে। 
শ্বাসকষ্ট জন্মায়। গ্রেগ্স প্রধান শ্বানপ্োোগে হহা নিতান্ত অন্ুপ- 
যোগী । যাহার বাধুপ্রধান শ্বাসরোগ্‌, অর্থাৎ স্নারবিক ছুব্বলতা 
বশতঃ সামান্ত পরিশ্রমে বা সামান্ত কারণে শ্বাসনালার আক্ষেপ 
(স্প্যাভ্ম্‌) জন্মে, কিন্ত শ্রেম্মা দেখা যায় না তাহার পক্ষে ইহা 
উপকারী, 'অথবা বে কাসরোগীর নিরন্তর শ্রেশ্সা জন্মিতেছে 
আর উঠিতেছে, শরার দুর্বল, নাঁড়ীতে সামান্ত জর আছে, 
এরূপ পুরাতন কাসরোগার পক্ষেও ইহা উপবোগী। এই গুঁষধ 
রক্তপিত্তে বিশেষ উপকারা, এমন কি, ইহার নাম "শ্বাসারি 
লৌহ” না হইয়া প্রক্তপিস্তারি লৌহ* হইলেই ঠিক সঙ্গত 
হইত। ইহার অত্যন্তরস্থ লৌহ, অত্র, চিনি, ভ্রিফলা, যষ্টিমধু, 
ডরাক্ষা, বংশলোচন ও নাগেশবর প্রভৃতি সমস্তই উৎকৃষ্ট রক্তপিন্ত- 
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নাশক। ইহার অনুপান শ্বাসে কুলবীজের শাম ও মধু, বা 
কণ্টকারীর রদ--মধু, কাশরোগে পিপুল চূর্ণ বা বেড়া চূর্ণ_মধু 
এবং রক্তপিভ্তে আয়াপানান্র রস, আতপ চাল-ধোস! জল, ছব্বার 
রম.ও চিনি ইত্যাদি। 

শিরোবজ্ক রন (শিরংশূলাদি বজ্র রদ )।-_ 
শ্লেষ্মা ও বাতশ্রেম্ব-জশিত শিরোরোগে বিশেষ উপকারা। 
থেস্থলে মন্তকে মহা দশমূল তৈল মদ্দনের ব্যবস্থা হয়, সেইস্থলেই 
এই ওঁধধ দেবনীয়। “মহা দশমূল তৈল” দেখুন । এই ওুঁষধ 
বাতরোগেও খিশেষ উপকারী । অন্ুপান বেলের শিকড়ের 
রন ও মধু। 

শূঙ্গার)ভ্র | কাদরোগে প্রনিদ্ধ। শাস্ত্রে এই শুঁষধের 
অতিরঞ্জিত বর্ণনা আছে, সে যেরূপ হউক, ফলকথা শ্রেশ্সবহুল 
কাদরোগে অথাৎ অনবরত এ্নেস্সা উঠিতেছে আর জন্মিতেছে 
এরূপ অবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী; শুঞ্ক কামিতে ইহা দ্বারা 
উপকার হয় না। অন্থপান আদার বন ও মধু। 


শুলগজেন্দ তৈল |_খলরোগে তলপেটে, পেটে 
বা বুকে মালিশ করিলে, শুল-ব্যথা উপশমিত হয়। স্ত্রীলোকের 
বাধক-ব্যথায় ইহা তলপেটে মদ্দন করিলে ঘথেষ্ট উপকার হয় ও 
নিয়ম মত কিছুদিন পেটে মাপিশ করিলে খতুবন্ধ নিবারণ হয়। 

শোণিতার্গল |- এই ও.ধর বিপরণ পরে আছে 
দেখুন্‌। 

ড় বিন্দু তৈল |__-এই ভৈল নস্ত-গ্রহণ ও মস্তকে 
মর্ধন করিলে নানাবিধ শিরোরোগ ও চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়। 


চিকিৎস! প্রকরণ । ১৩৩ 


ইছা পরার দশমূল তৈলের সম গুণ, কিন্ত দশমূল অপেক্ষা কিছু 
বেশীঠাণ্ডা। সুতরাং দশমূল তৈল প্রঝোগের আবগ্তক তাসতেও 
দেখানে কিঞ্চিৎ শৈত্যকরণ আবশ্তক হয়, সেখানে বড় বিন্দুর 
ব্যবস্থা কর্তব্য । "মহ দশনুল তৈল” দেখুন্‌। 


স্থভুর-হর লৌহ |__এই ওবধের বিবরণ পরে 


দেখুন্‌। 

সর্ধতোভদ্র রম |_-'্দতোভদ শব্দের অর্ণ- 
সব্বধিষরে কল্যাণকর; বাস্তবিক এই 'গবধ নান! রোগে 
উপকারা। ইহাতে জার্ণছর, ধাহুপ্প বিবমজবর, যেহ-ঘটিত জবর, 
জ্ববাতিপার, অগ্নিমান্দ্য, পুরাতন আনাণয়, বমি, জরঘুক্ষ বা 
জরহীন কাপরোগ, রক্তপিন্ত, মৃ্রকচ্জ, সংগ্রহগ্রহণী, কামল। 
"গতি বোগ বিনষ্ট হন্ন। অন্পান জার্ঁজরে দুন্ডা, বিবম জরে 
দাম্তাদ পাচনত মেহজরে গুলঞের রন, জরাতিদারে মুখার 
বুস বা ইন্্ব বব চর্ণ, অগ্রিমান্দ্যে নেবুব রদ, পুরাতন আমাশন্ধ 
রোগে গন্ধভাদালেররস, বমি রোগে ডাবের জল, ত্রিফলার জল, 
চালুনি জল, কাদরোগে বচ চুর্ণ-মধু, রক্তপিত্তে আদাপানার 
রস,ছুর্বার রস বা বাসক পাতার রস। যক্মার জরে পুটপাক বিষম 
অরাপ্তক লৌহের নীচেই এই উষধ। এই ওবধে একটু অত্র 
যোগ করিয়া সেবন করিলে ইহা *শুষ্গারাভ্রের” তুল্য এবং 
তত্হ একটু লৌহ বোগ করির1 সেবন করিলে “দার্কভৌ- 
মের” ন্যাপ কাধ্য করে। ইহার উপকরণ অনেকাংশে প্রদর্‌ 
রোগের “সর্বাঙ্গ সুন্বরের” ভয়, স্থতরাং এইট সর্বতোভদ্র প্রদর 
রোগেও উপকারী । 

১২ 


১৩৪ সহজ কবিরাঁজী-শিক্ষা । 


স্বর তুন্দর 1 তিন প্রকারের আছে, যথ1-_.. 
অজীর্পে, যক্ষা রোগে এবং অস্যগ্দরে (প্রদরে )। যক্ষারো 
গোক্ত এসব্বাজ সুন্দর, অনেকে কাঁসরোগে প্রয়োগ করিয়া 
থাকেন, ইহা কর! অন্থার় এরূপ “লঘুপাপে গুরুদণ্ড, দ্বার কান 
আরে! উৎকট হইয়া পড়ে। ক্ষার “সর্বাঙ্গ সুন্দর' প্রবাল, 
মুক্ত। ও হ্বর্ণ ঘটিত সুতরাং ক্ষীয়মান যক্মারোগীর বিশেষ উপ- 
যোগী । অজীনোক্ত সব্ধাঙ্গ স্থন্দর নৃতন ও পুরাতন আমাশন্ব 
রোগ, গ্রহণী, পেট ফীঁপ1 ও অতিসারে উত্তম ফলগ্রদ। অজীর্ণ 
দন্বন্ধীর সমস্ত উষধের মধ্যে স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রনাদ এইটাই অধিক 
পছন্দ করিতেন। “কপূর বুল” বা “অভঙ্ব নুসিংহ” রপ প্রস্তত 
না করিয়া তিনি এই ওবধেই অল্প আফিং বোগ করিয়৷ অন্তিম 
দশাপন্ন ছু অতিসার রোগ আরোগ্য করিতেন। এই ওঁষ- 
ধের বিস্তৃত বিবরণ পরে দেখুন্‌। প্রদরোক্ত “সর্বাঙ্গ সুন্দর কচিৎ 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 


সিন্দরাদ্য তৈল ।_-নালি ঘা, পঢা ঘা, বাতরক্ত 
প্রভৃতির হি অথচ উৎকৃষ্ট গষধ। 

সৈন্ধবাদ্য তৈল 1_শোথহীন ব্যথাঘুক্ত বাত- 
রোগের শ্রেষ্ঠ তৈল, ইহ দ্বারা হাত, পা, কোমর, গ্রীব। প্রভৃতি 
নান। স্থানের বাত-ব্যথা আরোগ্য হয়। বর্ষপতৈল ঘটিত ও 


এরও তৈল ঘটিত এই ছুই প্রকার সৈন্ধবাদ্য তৈল আছে, 
এরও তৈল ঘটিতই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট 


সার্বভৌম 1 শৃঙ্গাবাত্রে লৌহতম্ম বা ম্বণতদ্ম যোগ 


চিকিৎস। প্রকরণ | ১৩৫ 


করিয়া সার্বভৌম প্রস্তত হয়। নাব্বভৌম কাসরোগের প্রসিদ্ধ 
ওঁধধ। ইহ] হৃদ্রোগ, রক্তপিন্ত ও বক্ষ্াা-সম্পর্কীয় কাস রোগে 
উপষোগী, সাধারণ কাস রোগে দেওয়া ভাল নয়। অনুপান 
বষ্টি মধু চূর্ণ ও মধু পিপুলচুর্ণ ও মধু, বানকপাতার রদ ও মধু। 


স্বণবঙ্গ | _ইহা মেহরোগ নাশক, শুক্রজনক, গুক্র 


গা কারক, বলকর, রসায়ন, স্মরণ শক্তি বন্ধক, সাধারণ 
স্বাস্থ্যের উন্নতি কারক, বাল্য-চপলতা জনিত শুক্রমেহ এবং 
কুস্থানগমন জনিত বিযাঁক্তমেহ--উভয় রোগেই ইহ! সমান 
ফলগ্রদ। ন্বর্ণবঙ্গ ২ রতি, শিলাজতু ২ রতি, উত্কৃষ্ণ লৌহ ভন্ম 
১ রতি, উৎকৃষ্ট অভ্রভক্ম অদ্ধ রতি এবং বিশুদ্ধ মকরধবজ অর্ধ 
রতি, ইহার নাম স্বর্ণবঙ্ধ পঞ্চক, ৮ রমানাঁথ ইহা ব্যবহার 
করিতেন, ইহা! নানামেহ ও ধাতু দৌর্বল্যের দৃষ্টফল মহৌষধ । 


হুরিতকী খণ্ড | শুল, অস্্পিত্ত, অর্শঃ ও কোষ্টা- 
শত কাযুর অতি উৎকৃষ্ট গঁধধ; পূর্বোক্ত রোগগুলির দহিত 
কোষ্ঠবদ্ধথাকিলেই ইহ! ঠিক উপযোগী হয় নতুবা নয়। অন্থুপান 
উঞ্ণ জল বা উঞ্চ দুগ্ধ, নারিকেলের জলের সহিত এই ওধধ অল্প 
পরিমাণে সেবন করিলে বমি রোগ মারোগা হয়। অগ্ত কোন্‌ 
রোগের সহিত কোষ্টবদ্ধ থাকলেও ইহা গ্রয়োগ কর] যায়। 
এমন সহজ বিরেচক দ্বিতীয় নাই । 


হিঙ্গলেশ্বর ইহা নবজ্রের আর্তি সহজ অথচ 


উত্ক্ট গুঁধব) একজ্রী অবস্থা গ্ররোগ করিলে জর বিচ্ছেদ 
হয্ধ। ইহার দাধারণ অন্থপান-_প্রাতে আদার রদ-সধু, বৈকালে 


১৩৬ মহজ কবিরাজী-শিক্ষা | 


তুলনীপাতার রস মধু। হিচ্কুলেশ্বরের সহিত 'মাধরতি মকর- 
ধ্বজ্জ মিশাইয়া সেবন করিলে বাধুপিত্ত ও কক জনিত যে কোন 
'প্রকাবের জর হউক অন্ন সময়েই উপশয়িত হয়। নবজ্রে 
ফুস্‌ ফুম্ণবিকৃতি অহ্থমিত হইলে ইহার সহিত বংশলোচন 
মিশাইর1 সেবন করান উচিত। ঈষৎ জরভাব যুক্ত নৃতন 
কাদে ইহা কপুব ও মধু অন্ুপানে বিশেষ ফল প্রদ হম্ন। শাস্ত্রে 
ইহার মাত্রা ১ রতি লেখা আছে, আজ কাল আধ রতি হওয়া 
উচিত। 


হি উক |__অভীর্ণের সহজ অথচ উৎকৃষ্ট ওষধ। 
হিজ্গাদ্য চপ | হিঙ্গ কের উপকরণ ঈষৎ 


পরিবর্তন করিষ! প্রস্তুত। ইহা একটা অনাঁয়াস সাধ্য অথচ 
বিশেষ ফলদাঁয়ক 'উবধ, ইহা! অগ্রিমান্্য, অনীর্ণ, পেটকীপা, 
আমাশয় রোগ, কফাশ্রিত অন্লপিন্ত, বাতানীর্ঘ, কান ও প্রীহা 
রোগে ফনপ্রদ॥ ইহার গুণ প্রায় নুপবল্পতের স্তায়, তবে 
উহার ন্যায় বেশী ধারক নহে। গ্রহণীরোগে এই চূর্ণের সহিত 
অল্প গব্যঘৃত মিশাইয়া অন্ের প্রথম গ্রাসের সহিত সেবন 
করিলে যথেষ্ট ফল পাওয়! যায়। 

অন্পমাত্রায় ইহ শিশুব শ্বানরোগ নাশক । অন্ুপান শীতল 
জল, নেবুর রস বা! গরম জল। 


হিমনীগর তৈল | বাহিরের বাতাস যেমন 
হঠাৎ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গাছ-পাল! ঘর-বাড়া উপ্টা-পান্টা-চুর্ণ-বিচর্ণ 
করিয়া ফেলে, আমাদের শরীরের মভ্যন্তরিক সুক্ম বাঘুও 


চিকিৎসা প্রকরণ । ১৩৭ 


তেমনি অকম্মাৎ ঝড়-মুর্তি ধারণ করিয়া মানবশরীরে অদ্ভূত 
অচিন্ত্যভাবে নানারপে বিকৃত করিয়। ফেলে । বাতাম যেমন 
জলের উপরে বহিয়। তুকান উত্থিত করে, আভ্ান্তরিক বাযুও 
তেমনি কফের সহিত যোগ দিনা শরীরে রস-ধাতুর আধিক্য 
ও শ্ৈম্মিক বিকার জন্মায়। আবার বাতান বেবধপ অগ্নির 
সহিত মিলিত হইনস্স। অগ্নিকে অতি প্রচণ্ড করিয়া ফেলে এবং 
সেই অগ্রিহথারা ব্রহ্মাণ্ড ভন্মসাৎ করিয়া দের, তেমনি শরীরস্থ 
বাদুও পিন্তের সহিত সংমিপিত হইর। অঙ্গ বিশেবে বা শরীরে 
সব্বত্র দুঃদহ জালা জন্মার এবং দুষিত পিগ্ডের দ্বারা রক্তকেও 
দুবিত করিয়া! কুষ্ঠাদি নান। ঘ্বণাহ রোগ উৎপাদন করে। 
বার প্রকোপ অধিকাংশ রোগেরহ কারণ। বানু প্রদন্ন থাকিলে 
মানব এই কানবুগে এক শত বিংশতি বঙ্দর আমুংলাভ করিতে 
পারে। 

এই আশুক/রী মংনা-ক্ষিপ্ত বাধুর প্রণমনের জন্ত হিমসাগর 
চর প্রসিদ্ধ! হিমসাগরের উকরণ বহুদংখ্যক ও বিশে সংগ্রহ- 
নাক্ষেপ, ১৫ টার স্থানে ১০ টা বা ৫টীর স্থানে ৩টা দিবা 
অঙ্গহান-ভাবে প্রস্তুত করিলে কদাপি কনদায়ক হয় না। 
এহ তৈলে উতৎ্কট মাথা ঘুক্রা, মাথার অতারক্ত উত্তাপ, মনের 
অস্থিরতা বা [বশৃঙ্খনভাব, অকাধ্যে অভিনিবেশ অথচ কভব্যে 
অনিচ্ছা, হঠাৎ বিস্থৃতি, অনিদ্রা, অন্পনিদ্রা, অঙ্গ শুক্ধ হওয়া, 
হিষউরিয়া, সন্নলন, ঘুগী, অন্ধ উন্মাদ বা প্রচণ্ড উন্মাদ, ধাতু 
দৌর্ধল্য প্রভৃতি অতি সত্বর আরোগ্য হর। শৈত্যকরণে এই 
তৈলই সর্ধশ্রেষ্ট। ূ 

হেমনাথ ।-_দীর্ণমেহ ও বহুমূত্র রোগেন শ্রেষ্ঠ ও 
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সুপ্রদিদ্ধ গধধ। প্রনাবের সহিত স্থতারমত, তুলা! পেঁজার মত, 
বা জলমিশ্রিত-দধিরমত, বালিরমত প্রন্থতি নান! প্রকার আাব 
ইহাদ্বার নিবারিত হয়; বহুমূত্র রোগীর প্রত্রাবের ছর্দমনীয় 
বেগ ও শর্করা-নির্ধম প্রতিরোধ করিতে ইহার অসাধারণ শক্তি, 
তবে এ ওঁষধের একমাত্র দোষ এই যে ইহাতে অনেকের কোষ্ঠ- 
বন্ধত। জন্মে, কিন্ত, সারক অনুপান দিলে, বা ছু-চারি দিন 
সেবন দ্বারা অভ্যস্ত হইলে, উল্ত দোব কাটিয়। যায়। অন্ুপান 
মোচার রস, যক্ঞডমুরের রস, ইত্যাদি । 


ক্ষীর তৈল 1-_-এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল, 
বধিরতা, কর্ণনাদ, পুধস্াব ও ক্রিমি অতি সত্বর বিন হয়। 
দাদ, খোন্‌ 'ও পাঢডার উপরে এই তৈস লাগাইলে অতি শীপ্প 
তাল হয়। 

ন্ষুধাবতী 1_অজী৭% অগ্রিমান্দ্য, অক্ষুধা, অরুচি, 
ও অয়পিন্তের অতি উতক্ উষব, ইহাদারা শুকভোজনজক্ষিত 





পেটফণাপা, ছূর্গন্ধ ঢেকুর, ভস্কা ভন্কা বাহে বা তরলভেদ, 
পেউভার ভইয়? থাকা, পেট-ব্যথ। প্রভৃতি সমস্ত উপসর্গ নত্বর 
বিদূরিত হয়। আহারের পুর্বে ইহার একটী ঘেবন করিলে 
সদ্য ক্ষুধা জন্মে, এবং আহারের পরে দেবন করিলে ভুক্ত দ্রব্য 
অনায়াসে অল্প সময়ে পরিপাক পান্ধ। ইহা গলা-বুক-পেট 
জালা, গলার কাছে পুটুলী হুইয়া থকা", দুর্গন্ধ টেকুর, অম্নান্বাদ 
যুক্ত বা কটু ঢেকুর উঠা, পেট-ব্যা গ্রত্ৃতি অব্লপিন্তের উপসর্গ 
নিবারণ করে। 
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অনেক নবশিক্ষিত কবিরাজ চিকিত্পা-ব্যবনার করিবার 
প্রারস্তে আমুর্দের পুস্তক খুলিয়া এক একটা রোগেব অজ্ঞাত- 
গুণাশুণ অথচ বহবর্ণনা যুক্ত অপংখ্য উুৰধ দেখিতে পাইক্ক1 
ভাবিতে থাকেন-অন্পের মধ্যে আপাততঃ কোন্‌ কোন্‌ ইউবধ 
গুলি সংগ্রহ কপ্রিয়া রাখিলে ব্যবসায় চলিতে পারে? 

দ্বিতীয়তঃ, থে সননদার সান্বক-স্বভাব সঙ্গতি-পন্ন ব্যক্তিগণ 
কতক গুলি দৃষ্ফল উঘধ গৃহে রাখিয়া প্রত্যহ-সঘাগত দরিদ্র 
রোগাদিগকে বিতরণ করতঃ মহাপুণ্য ও প্রাণের শান্তি লাভ 
করিয়া] থাকেন। 

ভতারতঃ, বহপোব্য পরিবেষ্টিত গৃহস্থ ভদ্রলোকগণ ঘাহারা 
শ্ব স্ব গ্রহে অনেক সময়ে নানা একার ওউষধ সংগ্রহ করির়। 
ঝাখিরা সনর-অসনয়ে নিজেকে বা গবিজনবর্গকে আকম্মিক 
রোগ-ভোগ হইতে নিন্কুতি দান করেন বা করিতে চান্‌। 

পুব্বোক্ত সেই তিন শ্রেণর বাক্তিগণের স্থবিধার জন্য নিপ্নে 
পচিশটী অদা ব্যবপ্ধত ওউধধের '৬ণ ও প্রয়োগ-বিধি লিখিত 
হইল। ( গুষধগুলিও আশাতীত পহজ-লভ্য কর) হইল )। 


২৫টী অত্যাবশ্যক ওষধ যথা-_মানন্দ 
ভৈরব, কনকেশ্বর, কপুরেশর, কৃষ্ণ ভুগ্মখ, চন্দ- 
নাদি লৌহ, চন্দ্রাধৃত রস, বূহচ্চক্রোদয়-মক রধ্বজ, 
তারকেশ্বর, নবারন লৌহ, নারদায় লক্গমীবিলাস, 
নৃপবল্লভঃ পঞ্চানন রন, পুর্ণচন্দ্র রন, বজ্তক্ষার, 
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বৃহৎ অগ্রিদীপক, মকরধ্বজ, মহালক্ষী বিলাল, 
মহাশঙ্ববটী, মেহকুলান্তক, মৃত্যুঞ্জয়, শোণিতার্গল, 
সব্বাঙ্গহ্বন্দর সহজ-বিরেচক, সব্বজ্বরহর লৌহ, 
স্বর্ণসত্তব। 


আনন্দ ভৈরব। 


আমাশয় রোগ, অতিসার, জ্বরাতিসার, কাপ ও 
নৃতন বিষাক্ত মেহ-নাশক। আনাশক্সের প্রথমাবস্থায় যখন 
শরীরে একটু জর-ভাব থাকে, তখন ইহা! নুখার রস ও মধুর 
সহিত বা শীরা-ভাঙজার গুড়া ও মধুর সহিত দিলে বিশেষ 
উপকার হয়।__গরন ধাতু হইলে হৃহার অগ্গপান চালুনি জল 
ও মধু। এই ওবধ ছু এক দিন দিয়াই কপ্পুরেশ্বর প্রভাত 
ধারক ওঁষধ ব্যবস্থা করিবেন। অপাক-জনিত নুতন অতিনারের 
প্রথমাবস্থায় ব। সঞ্চিত গ্রহণা রোগে কিছুদিন কোষ্ঠ বদ্ধের পর 
তঞ্ণল তেদ হইতে থাকিলে প্রথম দিন বা তপর দিন নেবুর 
রস ও চিনির সহিত এই উধধ দ্রিবেন, তারপর বৰিতার তৃতীয় 
প্রভৃতি দিনে জল অথব। লেবুর রমের সহিত “বৃহৎ অগ্মিদাপক+ 
ব্যবস্থা করিবেন। 

জ্বরাতিসারে এই বধ প্রত্যক্ষ-ফল-_-অনুপান ১ রতি 
কর্পুর ও কিঞ্চিৎ তুলসী পাতার রস ও মধু, প্রাতে, মধ্যাহ্ে 
ও সন্ধ্যাকালে থাওয়াইলে ছুই এক দিনের মধ্যেই জ্বরও 
কমে,-পেটের অবস্থাও ভাল হয়। এই ওঁষধ জরাতিসারে ছুই- 
তিন-চারি দিন সেবন করিয়াও ফল নাহইলে কনকন্ুন্দর 
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[বস্তা করিবেন। জরাতিসার অতি প্রবল হইলে প্রথমেই 
কনকল্তুন্দর ব্যবস্তা করা উচিত।--অন্রপান মুখার রস ও মধু। 
এই ওুঁষধপ কাদরোগের 'প্রথমাবপ্তান্ম আদার রস ও মধু বৰ! 
পিপুল চর্ণ ও মধু অন্ুপানে দিলে যথেষ্ট উপকার হয়, পুরাতন 
কানে ইহা দিতে নাই । গণোরিয়। (বিষাক্ত মেহ) দই, তিন 
বা চারি দিন মাত্র হইয়াছে, প্রস্রাবে জালা-যন্ত্রণা প,য-পড়া। 
অত্যন্ত আছে, শরীর জব জর--.এরূপ অবস্তায় ১ রতি কর্পুর, 
/* আনা কাবাবচিনি ও /০ ছটাক পুনর্ণবার ( শেপুণেব ) 
রসের সহিত ইহ দিনে, ছুবার দেবন করিলে আশ্চর্য্য 
ফল পাওর! যায়। পুনর্ণৰ! না পাইলে বড়ীর সহিত 
%০ আনা বজক্ষার ও /০ ছটাক শীতল জল মিশাইয়। 
বাবহার কর্তব্য । ২৩ দিন এই বটা সেবনান্তে জ্বালা 
যতরণা, জর-ভাব একটু কমিলে পরে মেহকুলান্তক ব্যবস্থা 
করিবেন, পরে“তাঁরকেশ্বর দিবেন, যখন আদৌ জ্বাল! যন্ত্রণা 
না থাকিবে, তখন পূর্ণচন্দ্ররস ব্যবস্থা কর্তব্য--অন্থুপান যজ্ঞ- 
ডুমুরের রস ও মধু। 


কপুরেশ্বর | 
আমাশয়, অতিসার, গ্রহণী, ওলাওঠা প্রড়ৃতি 
রোগের তরলভেদ ইহাদ্বারা আশু নিবারিত হয়, এই ওষধ কিছু 
বেশী ধারক, সুতরাং আবশ্তকমত ১টী ২টা ব| টা ব্যবহার 
করিয়াই দাস্ত বন্ধ তইলে বাঁ একটু কমিলে আর ইহ প্রয়োগ 
করা উচিত নয়। আমাশয় রোগে দিনে “সর্বাঙ্গসুন্দরঃ ২৩ 
বার দির রাত্রে এই গুঁষধ দিলে আর রাত্রে বাহ্ের বেগে ঘুম 
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ভাঙ্গিয়া পুন: পুনঃ উঠিতে হয় না--আমাশরে ইহার অন্গপাঁন 
কাচা বেলপোড়া ও চিনি বা থানকুনির (থুলকুদ্ী) রন। 
আহারের দৌষে অজীর্ঁ হইলে খন প্রথমে ভম্ক ভন্ক। 
বাহোর সহিত অদ্ধন্দীদ ভুক্তবস্ত গুলি বাহির হইয়া গিয়া পরে 
পাত্লা! দাস্ত হইতে থাকে তখন মলরোধের জন্য এই কর্পূবেশ্বর 
চালুনি জলের সহিত প্রয়োথ করিবেন, কিন্ধু পুর্কোক্ত ভস্কা? 
ভস্কা-বাহের অবস্থায় নেবুব বসের সহিত বা কেবল জলের 
সহিত অগ্নিদীপক দেওয়া আবশ্ঠক। রক্ডাতিদাবে এই গষধধের 
দ্বারা আশ্চর্য্য উপকার দশায়,-তখন ইহার অন্ুপান কুড়চীর 
ক্কাথ, কুকৃসিমার (কুকুর-শেকার ) রস, ডালিমপাতার রূস বা 
ছুর্বার রস ইত্যাদি। অরাঁতিপারে কনকন্তুন্দরের দ্বার! ভেদবন্ধ 
ন! হুইপে ঢু-একবার কনকহুন্দরের সহিত আধখানা কর্পুরেশ্বর 
মিশাইয়া দিবেম। ওপাওঠা রোগের প্রথমেই মহাঁশঙ্মবটী 
পরে নৃপবল্লভঃ তৎপরে জলবৎ মল নিবারণের জন্য কপুরেশর 
ব্যবস্থা করিলে শতকর! ৭০টী বাচিরা যাইবে পন্দেহ নাই। 


কুষচচত্তর্মখ 
উন্মাদ, ছিষ্টিৰিপ্লা, মুচ্হা, মৃগী, মন্তিক্ষের উন্তাপ,বুক-ধড় ফড়, 
নানা ম্বারবিক রোগ (নার্ভাস ডেবিলেটা ) নাশক ও বল 
কর--অনুপান শত মূলীর বল ও মধু, ত্িকলীর জল ও মধু ।প্কৃষঃ 
চতুর্থ” মধুর সহিত মাড়িয়! খাইয়া পরক্ষণেই /* পোয়া বা 


৮1০ সের ধারোষ্চছ্প্ধ পান করিলে মস্তিষ্কের ও দৃষ্টির শক্তি ব্ধিত 
হয়, বাষু-জনিতি শিরোরোগ দূর হয় ও স্মরণ শক্তি তীক্ষ হয়। 
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এই ওউবধের সহিত ১ রতি বঙ্গউগ্ত মিশাইয় সেবন করিলে 
সোঁমনাঁথের ন্তায় নানা প্রকার কঠিন যেহ রোগ ও 
স্বপ্রদোধ আরোগা হয় । অনেকে চতুর্ম,খের নান শুনিবা মাত্রেই 
ইহাকে “পাগলের উধধ” বা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা মনে করেন, 
বস্ততঃ ইহাতে ঠাণ্ডাগরম কিছু নাই--ন্নাযু মগুলীকে (বারুকে) 
প্রকৃতিস্থ করাই ইহার শক্তি ; গরম অন্ুপান দিলে গরম হয়-- 
ঠাণ্ডা অনুপান দিলে ঠাগ] হয় । ইহ? পক্ষাঘাতের স্চনাযুক্ত ঝিন্‌ 
বিনিবাতে প্রত্যক্ষ উপকারী, অন্রপান আদার রস ও সৈন্ধব 
চুর । 


চন্দনাদি লৌহ 


জীর্ণভুর, পিস্তাশ্রিত জর, মেহজ্বর, গ্রদর ঘটিত জর, 
রক্তপিত্তের জর দূর করে। যক্কৎুপ্রাহা নাই বা আছে কিন্ত 
বেশী বড় নয়, বৈকালে একটু সামান্ত জ্বর হয়, শরীর ম্যাজ্‌ 
ম্যাজ করে, শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা, হাত-পা-চক্ষু জালা করে, 
এরূপজ্বরে এই ওধধ বিশেষ ফলপ্রদ_-অন্ুগান আদা ও 
সিউলীপাতার (খেফালিকা) রস ও মধু বা একটী ঘুস্ড়া, 
এই পুস্তকে ৪২ পৃষ্ঠায় 'জার্ণজ্বর? দেখুন । শুদ্ধ “চন্দনাদি লৌহে? 
উক্ত প্রকার জর ১০১৫ দিনের মধ্যে না কমিলে প্রাতে উহার 
মহিত আধরতি স্বণবত্ব দিয়া বৈকালে একটি স্বৃত্যুঞ্জয় দিবেন। 


চন্দনা্দি লোহে কাধ্যসিদ্ধি না হইলে 'সর্ধজ্বর হর লৌহঃ ব্যরস্থা! 


কর্তখ্য। মেহ ও প্রদর ঘটিত জরে চন্দনাদি লৌহের অন্ুপান 
গুলঞ্চের রন বা গ্যাদাপাতার রস ও মধু। 
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চক্দ্রীযৃত রন 1 


কান, অন্পজরবুন্ত কাস, শ্বানকাস, শিশুর আক্ষেপ-যুক্ত 
কাশ (ঘুংড়ী) ও বক্ষার কাস উপশম করে, এই ওবধ 
কফ তরল করির1 উঠাইয়া দেয়, (“লক্ষ্া বিলাস” কফকে ভিতরে 
ভিতরে শুকাইরা ফেলে) আপার রন ও মধু দিরা বা কপুর ও 
মধু দিরা ছুবেলা ছুটী “চন্্রানৃত” দিলে সন্থর কাঁদ রোগ 
উপশমিত হয়॥ শ্বাসের ভাবঘুক্র কান রোগে বা শ্বান রোগীর 
কাসরোগে ইহার অন্থপান কপ্ুর ও মধু, জ্বরে কাদ উপপর্ 
থাকিলে দুই তিনটা চন্দ্রানৃত রদ মন্রপুচ্ছ ভন্ম ও মধুর সহিত 
অথব1 শুধু মধুর সহিত গুলিয়! পাথর বাটাতে রাখিয়? দিণেন, 
রোগী মধ্যে মধ্যে কাস-বেগের সদন উহা একটু একটু চাটি 
খাইবে। এই ব৬।র এক মটর প্রদান দুই-তিন সঘপ হিং ও 
ছুই”তিন সর্ষপ কপ্ুরের সহিত থাওয়াইলে শিশুর ঘুংড়া কাদি 
ভাল হয়া কাদেব সখি অগীর্ণ খা গ্রহণ থাকিলে অজীর্ণ- 
গ্রহণীর জন্য প্রারই অন্ত গবধ দিত হর না, ইহাতেই উভন্ন 
রোগ আরোগ্য হয়। 


চক্দ্রোদয় মকরধ্বজ (বহৎ) 


ধাতু দৌব্বল্য, পুরুষত্ব হীনি, কফ্ধ মেহ নাশক, বল- 
বীর্য জনক ও উত্তেজক, অভিরিক্ত শুক্রক্ষপ্ন জনিত যে শুক্রতা- 
রূল্য জন্মে তাহার পরিণামে শিশ্সের শৈথিল্য উপস্থিত হইলে 
ইহ। দ্বারা উপশমিত হয়--অস্থপান আলকুশী বীজ চুণ /০ 
আনা, ঘ্বতত।০ আনা ও মধু %০ আনা অথবা অশ্বগন্ধার মুল- 
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চূর্ণ /* আনা, মাখন ১ ভরি ও মিশ্রী 1০ আনা, কষ প্রধান 
ব্যক্তির মেহ রোগ হইলে বা কাহারও কক জনিত মেহ রোগ 
জন্মিলে ইহ1 প্রয়োগ কর্বব্য-অনুপান যজ্ঞ ডুমুরের রন ও 
মধু। এই ওষধ কিঞ্চিৎ উষ্ণবীধ্য, স্থতরাং সহ না হইলে 
শত মূলীর রম, কা61 আমলকীর রস, ্রিফলার জল, ঘ্বতকুম্ধ- 
বীর রস প্রভৃতি শীতল অন্গপান বেওয়। কর্তব্য । যদি কোন 
রূপ শুক্রদোষ নাও থাকে, অথচ শরীর ম্যাজ মেসে অল ঠাগা- 
তেই সদ্দি হয়, শরার শিথিল, ক্ষ-তিশৃন্ত ও ছুর্বল হন্র তবে শরী- 
বটী সভেজ করিতে ইহার যথেষ্ট ক্ষমতা--অন্পান ঘ্বতমধু (ঘ্বত 
অপেক্ষা মধু কম) সাচিপানের রস ও মধু, অথবা শুধু মধু। ইহ! 
যক্মা-রৌগের ভাল ওধধ, বিশেবতঃ বক্ষমা-রোগীর মলভঙ্গ 
(তরল ভেদ) হইলে ইন্থার তুল্য উপকারী ওুঁষধ খ্রায় দেখ! 
যাক না। বহু-মুত্র রোগীর শরীর ম্যাজ্মেজ্জে হইলে ইহা 
ঘারা বিশেষ ফল পাওয়া যায় । 


তারকেশ্বর । 


এই ওুঁষধের বিবরণ পুর্বে আংশিক লিখিত হইফ্সাছে, পুন- 
রায় অবশিষ্ট কথা লিখিত হইল *--এই ওষধ নানা মেহ, 
বহুমুত্র ও শ্বেত প্রদর নাশক। অনিয়মিত গুক্রক্ষয় জন্য 
গুক্রমেহে ইহার অন্থপান মাথন-মিত্রী, কাচা আমলকীর রস 
ও মধু বা শু আমলকী চূর্ণ ও মধু) মেহ রোগে অন্ুপান গঁদ- 
ভিজান জল ও মধূ* ঘ্বতকুমারীর রদ ও মধু, কাচা আমলকীর 
রও মধু ইত্যাদি, পুরাতন মেহ-রোগে যদি মধ্যে মধ্যে 


জবাল। হয়, তবে ইহার অন্ুপান পাথব কুচ1 পাতার রস 
১৩ 
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ও পরিফার চিনি, কাচা হলুদের রদ ও মধু, ঘ্বমকুমারীর রস ও 
মধু ইত্যাদি দিবেন। ইহ! বভ্মূত্র রোগে বিশেষ উপকারী-_ 
অনুগান জানের বাঁচিন্ন গুড়া-নধু, বজ্ঞডমুরের বীচির গুঁড়া- 
মধু, কলার মোচার রস-মধুত তেলাকুচার মূলের রস-মধু 
ইত্যাদি, ধ্রনভন গ্রমেহ রোগে এই ওউষধ নিষিদ্ধ। মৃত্রকুচ্ছ 
রোগের যে“তারকেশ্বর রস” আছে তাহা ভিন্ন। 


নবায়ন লৌহ | 


যকৃদ্দোষ, পাত, জীণজবর, বাতরক্ত ও মেই নাশক। 
চিরতা, দাঁরু-হরিদ্রা ( হলুদ্‌-বর্ণকা্ঠের মত, বেণে দোকানে 
পাইবেন ) ও হরিতকী পিদ্ধ করির। তাহাতে ৩০15০ ফোট] কীচ1 
পেপের আঠ। দির] এই বড়ীর সহিত সেবন করিলে বকতের 
দোষ ও তজ্জনিত রক্তহীনতা, ব1 চক্গু-মূত্রাদির হরিদ্রাবর্ণ নিব 
রিত হয়। পাও বা কামলা (জঙ্ডিসি) রোগের মহিত হাত-প1 
ফোলা! থাকিলে ইহার পুনর্ণবাষ্টক পাঁচন অন্থুপান করিনেন। 
( এই পুস্তকের ১৮ পৃষ্টা দেখুন) ধনে ও পল্তা অথবা ধনে ও 
গুলঞ্চের কাথের সহিত এই বধ সেবন করিলে পুরাতন জীর্ণজ্বর 
নিশ্চয় আরোগ্য হয়। 

বাত রক্ত রোগে অর্থাৎ রক্ত খারাঁপ হইয়া শরীরে 
নান। প্রকার চিহ্ব বা ক্ষত অথবা ঝিন ঝিনি হইলে) এই 
- ওঁষধ গুলঞ্চের পালোর সহিত সেবন করিলে গুডুচ্যাদি 
লৌহের তুল্য উপকার করে। 

মেহ রোগের বিড়ঙ্গাদি লৌহ নামক ওষধের উপ- 
করণ প্রায় এই ওষধের স্তায়, জুতরাং ইহা দ্বার! মেহও উপশমিত 
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হয়। মেহরোগে বকুতের দোষ বুঝা গেলে এই গুৰধ সেবনে 
বিশেষ ফল পাওয় যায়। 

কোনও পুরাতন রোগে বহুদিন ভুঁমিরা রোগী রূক্তহীন 
হইয়। পড়িলে ইহা দ্বার! রক্তবৃদ্ধি হয় ও বক্তের কগিকা। সমুদ্র 
স্বাভাবিক বণ প্রাপ্ত হর। এই ওঁষধের সহিত আধরতি 
“মকরধ্বজ? মিশাইয়া সেবন করিলে ধরতের নিক্ষিঘ়্ তা ও 
তজ্জনিত হাত-পা-জালা, কোষ্টশুদ্ধির গোলমাল, (অর্থাৎ কখন 
কোষ্ঠবদ্ধ কথন তরল ভেদ) শরীরের বিবর্ণতা (ফ্যাকাশে রং) 
অকারণ অবসন্নতা বা নিমর্ষ-ভাব ইত্যাদি উপমর্গ দূরাভূত হয়। 
বিবেচন। পৃন্বক অন্ুপান দিলে ইহা অম্নপিন্তেও উপকারী হয় ॥ 
আজকাল বুমূত্ররোগীদিগের প্রস্রাবের সহিত ষে ওজোধাতুর 
ক্ষন (ব্রাইট্‌স্‌ ডিজিস্‌ আল্বুমেন-যুরিয়। ) হম্ন তাহা এই ওষধের 
দ্বারা নিবারিত হয়_-অন্গপান কচি সিমুলের মূলের রস বা গুল 
ঞ্চের রন ও মধু: 


নারদীয় লন্মীবিলান। 


শ্লেক্স ও বাত শ্লেয়-ঘটিত বলবিধ রোগ নাশক । মাথা! 
ভার, হাত পা-কামড়াঁন, শরীর অন্যন্ত অবসন্ন, গাথাব্যথা, মুখের 
মধ্যে আঠা আঠা, বা! খুখ দিয়া জল উঠিতেছে, নদ্দিতে নাক বন্ধ, 
চক্ষু-মুখ ঈষৎ ফোলা-কোলা অথচ জরেব্র'বেগ খুব বেশী নর এরূপ 
জ্বরে ইহ] সদ্য ফল প্রন--অন্পান আদার রন ও মধু । সাধারণ 
সা্দতে পান দিরা একটী চিবাইর। খাইলে শীপ্বই শরার স্বচ্ছ নদ 
হয়) বিনা জ্বরেও যদি মাথা ভার বা মাথা কাদডানি থাকে তখনও 
ইহ। প্ররোগ কারবেন। হখ শ্নেম্সবহুল কান রোগের উৎকৃষ্ট 
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ওষব ইহাতে সত্বর গ্রেগ্সা শুকাইয়! যায় ও আর জমিতে পারে 
না--অনুপান আদার রস বা পানের রস ও মধু, শ্লেম্সার জন্তে 
বুকে বাথা হইলে ইহাতে উপশমিত হয়। ফোলা বুক্ত বা বাথা- 
যুক্ত কিম্বা ফোলা 'ও ব্যথা এই উভয় যুক্ত থে কোনও রোগ 
হউক (যথা গোঁদ, কোধ বৃদ্ধি, গণ মালা, কণ মূলের শোখ, 
গ্রন্থিবাত প্রভৃতি ) ইহা দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। মুথার 
রসের সহিত দিলে ইহা জরাতিসারে উপকার দশীয়। স্তিকা- 
জরের ইহা একটা উৎকৃষ্ট ওষধ--এক বেল। এই ওধধ, অন্য 
বেল! “চন্দনাদি লৌই” ব্যবস্থা হইতে পারে । 


নৃপ-বল্লভ । 

অগ্রিমান্দ্য, গ্রহণী, অতিসার ও ওলাউঠ৷ নাঁশক। 
পেট ফাাপিয়া দাস্ত হয়, পেটে ব্যথা, কামড়ানি, মলের সহিভ 
আম পড়ে, ভস্কা ভনস্ক। বাহে হয়, বা শকে্রে সহিত হুড় 
ছুড় করিয়া নামে এরূপ অজীর্ণ-রোগে ইহার তুল্য ওঁষধ 
নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, এই ওধধ রোগের 
প্রথম দিনেই ল। দিয়] দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দিনে, বা! তৎপর 
দিলে অধিক উপকারী হয়, প্রথম দিনে 'আনন্দ-ভৈরব* 
দিবেন--“পর্বাঙ্গ সুন্দর, দিলেও হয়। শুল রোগীর তরল হের 
থাকিলে ইহ! দ্বারা আশ্চর্য্য উপকার হয়। কোষ্ঠবদ্ধ-যুক্ত শূল 
রোগে ইহান্ন একটী সারক অন্ুপান দিতে হয়, যথা--জঙ্গী 
হরিতকী ১ ভরি, মউরী ॥* আনা, সোনামুখী (09 আনা, জল 
/1০ দলের শেষ /* ছটাক। পুরাতন জরের সহিত পেট-ফাপ। 
ও অভিসার থাকিলে এই ওধধে বেশ ফল দর্শায়। আমাশয় 
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রোগের প্রথমাবস্থা কাটিয়া যাওয়ার পর এই ওধধ দিলে অতি- 
শীঘ্র মল বাধে, পেটের ভার বা কামড়ানি যায় ও শরীর শ্চ্ছন্দ 
হয়, অনুপান জল, গন্ধতাদালের রন, আমকুলের বূন বা নেবুরু 
রন। কপুরের জল অন্ুপানে এই গুঁবৰ ওলাওঠ। রোগের 
উতক্কষ্ট প্রতিকারক। রেণুক (গোল মরিচের মত, বেনে 
দোকানে পাইবেন ) দারুচিনি ও হরিতকা সিদ্ধ করিয়া সেই 
ক্কাথের সহিত দিলে ইহা বাধক--রাগেও উপকার করে। 


পঞ্চানন রন । 

প্রবল জরে ইহার গ্রশ্মোগ কর্তন্য। ইহা জ্বরের প্রচণ্ড 
উত্তাপ কমাইরা দের ও রপ পর্ধিপাক করে। ঘক্ষৎ প্লীহা- 
যুক্ত পুরাতন জর-রোগীর প্রতিদিন যে ঘুস্দুসে-জর হয়, 
সেই জ্বর হঠাৎ বাড়ি প্রবল জ্বরে পরিণত হইলে এই 
উবধ প্রয়োগ কবিবেন, বাতরোগের সঙ্গে ঘে জর হয় সে 
জরে ইহা। বিশেৰ ফলপ্রদ। নব জরে স্বত্যুপ্রয় বটাতে ফল না 
হইলে এহ ওষব দিবেন। ইহার অন্ুপান মধু, আদার রস-মধু বা 
কপুরের জল। 


পৃণ্চন্দ্র রস। 


এই ওুধধ বিশেব-ূপে ক্ষয়নিবারক, তঙ্জগ্ত বহু মুক্র, 
মেহ ও যক্ষর প্রভৃতি ক্ষয়কারক রোগে বিলক্ষণ ফল দশার। 
যজ্ঞডুমুরের বীচির গুড়া ও মধু অথবা! ত্রিফলা চূর্ণ ও মধু অন্থু- 
পানে দিবসে ছ তিনবার সেবন করিলে সত্বর বহুণৃত্র রোগীর 
প্রশ্রাবের বার কমিন্না যায় ও পিপাণা-মাথ। ঘুর প্রস্থৃতি উপদসর্থ 
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দূর হয়। পুরাতন মেহ রোগী ইহ! ঘ্বতকুদারীর বল--মধু, গর 
ভিজান.জল ও মিশ্রী। চূর্ণ প্রভৃতি অন্থপানে সেবন করিবেন । 
মন্তিক দৌর্বল্য, ধাতুক্ষীণতা, স্বৃতিশক্তি হানতা, স্বপ্নদোষ প্রভৃতি 
রোগে এই ওুঁষধ দৃষ্টফল। গ্রআাবের সহিত “ফস্ফেট” নির্ঘত 
হইলে এই ওঁষধে বিশেৰ উপকার হয়স-অন্তপান ত্রিফলার জল 
বা কাচ। আমলকীর রস। 


বজ ক্ষার। 

পেট গরম, পেট ফাপা, পেট ভালা, বমি, গা 
বমি-বমি, অজীর্ণ, মৃত্রকৃচ্জ, হিকা, অন্্পিত্ত, শুল, দম্কা 
ভেদ, আমাশয়, গ্রীহা, ঘক্‌ৎ, ঝাঁমলা, শোথ উদরা ও বাত-কান 
নাশক | বিবেচনামত ব্যবহার করিতে পারিলে এই সহজ ওউষধটা 
হইতে নানা প্রকার আশাভীত উপকার পাওয়। বার । ইহার 
অন্ুগান পেট-গরমে, পেট ফাঁপার ও পটে জালায় শুধু শীতল 
জল, বমি বা গাঁবমি বমিতে কাঁচা আমলকীর রস ব গু আম- 
কা ও ধনে-ভিজার জল, অজার্ণে নেবুর রস, মুত্রকচ্ছে গোক্ষুর 
ভিঞান জল বা পুনর্নধার রন, হিন্ধান্ন মুড়ি ভিআান জল, ডাবের 
জল, বা! কলার শিকডের রস, অন্পিন্তে কাচা আমলকীর রস 
ও চুণের জল বা আদার রসের সহিত মিশ্রত নেবুর রদ, শূলে 
হিংচুর্ণ ও ত্রিফলার জল বা শুধু গরম জল, দম্কা ভেদে চণের 
জলের সহিত মিশ্রিত মউররী-ভিজান জল, কপুরের জল বা শুধু 
নেবুর রম, আমাশয়ে শুঠ-চুর্ণ ও আমরুলের রস, প্রীহা যকৃতে 
ছিং চূর্ণ, পিপুল চূর্ণ, কাচা-পেপের আঠ ও জল, কামলায় (ন্তাবা 
রোগে) পল্তা ও কাচা হলুদ একত্রে ছেচিয্া। সেই রল,, শোথ 
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ও উদ্দরীতে রেচক ও প্রত্রাব-কারক একট। পাচন, বায়ু জনিত 
উত্কাশীতে আদার বদ, কপুরের জলবা গরম জল। পেট 
গরম হইয়া সদ্দি হইলে ইহা ছারা উপণদিত হয়। পরিমাণ 
৩ রতি হইতে %০ আনা পর্য্যন্ত । 


বৃহৎ অগ্রিদীপক । 

এই ওবধ অত্যন্ত অগ্নিবদ্ধক ও ক্গুধাজনক ; ইহাতে 
অভার্ণ, অতিবার, খেোষ্ঠ পরিষ্কার 1 হওয়া, অয্নপিন্ত, পেট" 
ব্যথা, দেট-ঘুট-দুট করা, পেট ফাপ।, যর্কতের পীড়া, গলা-বুক- 
পেট জ্বালা ও আমাশয় গো প্রতি দুরাহৃত হয়। ইহার 
সাধারণ অহ্ুপান জলের-সহি৩-ামাএত লেবুর রন, কোবদ্ধ 
থাকিলে জর্গা হরাতকার কাথ বা ত্রিফলার ভাল। হুহা পাক- 
স্থলীর শা্বদ্ধক ও মুদুবারধ্য সুতরাং না ভাবি্না-চস্তিয়াও 
সব্ধাবস্থার নিভপ্বে এই গুবধ ব্যবহাৰ করুন [নশ্য়হ কোন না! 
কোন ডপকার হহবে। অন্য কোন রোগের প্রভাবে ক্ষুধা 
নু হহলেও হহা ব্যবস্থা করা যার। এই ওবৰব আটভাগের 
একভাগ বা যোলভাগের একভাগ জণেধ রহিত ছুবার দির! 
একবার কাল মেঘেঞ রসের সধ্তি অত্যঞ্জ পারনাণ মকরধ্বজ 
দিলে শিশুর বক্কৎপাঁড়া আরোগ্য হয় । 


মকরধবজ | 
এমন রোগ নাই বে অন্থপান বিশেষে এই মহৌষধের দ্বারা 
আগ্েগ্য না হয়, ইহা নিজে কেবল পরিবপ্তক ( অন্টা- 
রেটিভ্) ও ননায়িক-বলকর (নার্ভাইন্‌ টাঁনিক) কিন্ত যে অনু" 
পানের শাংত ব্যব্ধত হয় গেহ অন্ুুপানের শঞ্তিকে অনেক গণ 
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বাড়াইয়৷ দেওয়াই ইহার কাধ্য; যেমন পল্তার রণ পিত্ব নাশক, 
কিন্তু এই পল্তার রস মকরধ্বস-সংযোগে আরোই পিস্তনাশক 
হয়ঃ আদার রন কফনাশক,পরন্ক আদার রদে মকরধ্বজ মিশ্রিত 
হইলে উহার কফনাশক-শক্তি আরো প্রবল হইয়া উঠে। ইহা! 
বাধু পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের শাপ্তি কারক) বিবেচন। পূর্বক 
ভন্তম অন্ুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে এই ওধধের মাহাস্মা 
দেখিয়। চমতকৃত হইতে হয়! অনেকে মনে করেন মকরধ্বজ 
গরম গিনিম, কিন্ত বাস্তবিক তাহ! নহে, ইহার নরম-গরম 
অবস্থা অন্ুপানের উপরে নিভর করে, তাহ ককঝোগী ও 
উন্মাদরোগাঁ উভয়েই ইহ দ্বারা সনান উপকার পায়। 
বে থলে রোগটা চিনিতে ন1 পারা যান, অথচ শীত্র ওষধ না 

দিলে রোগবৃন্ধির আপঙ্কা, নেস্ছলে সক্বাগ্রে মকরধ্বল দিয়! 
ক্রমে চিন্তাপুব্বক যথাযোগ্য বধ ব্যবস্থা করিবেন। নিম্রে ইহার 
কতকগুলি অন্থপান লিখিত হহলঃ-_- 

নবজ্বরে--আদাররস ও মধু, তুলপীপাতার রম ও মধু। 

পুরাতনভ্বরে-_চিরতার জণ, সিউলী পাতার রস-মধু, 
ঘুস্ড, ভা্যাদি বা দাশ্তাদি পাচন। 

অভীর্ণে-হিৎ দৈন্ধব ও মুখার রস, মউরী-ভিজান 
জলের সহিত চুণের জল। 

আমাশয়রোগণে--বেলগুঠের কাথ, গন্ধতাদালের রস, 


মুখার রব, আমকলের রস। 
রক্তামাশয়ে-_খুলকুড়ীর রস, কুক্বিমার (কুকুরশে ক) 
পূস১ ডালিম পাতার রণ, কুটগ্রের ( কুড়চী ) কাথ। 
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অক্পিত্তে-+নাল্তে, ধনে ও আমলকী-ভিজার জল, 
কাচা আমলকীর রস, ডাবের জল ও পেঁপের আঠা, চুণের জল। 

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুতে-_মউরী ও ভ্রিফলার জল। 

অর্শে মাখন-মিশ্রি ও ওলকচু চূর্ণ, ভ্রিফলার জল, 
€ রক্তার্শে) আয়াপানার রস ব1 ছর্বার রস। 

হাত-পা জ্বালাঁয়-_ধনে-পল্তার কাথ বা গুলঞ্চের রস। 

স্বরভঙ্গে_ বচচুর্ণসধূ, ব্রঙ্মীশাকের রস, দ্বত-যধূ-গোল- 
মরিচ চরণ | 

কাসরোগে- আদার রসমধূ, পিপুলচর্ণমধু। 

রক্তপ্রদরে- -আয়াপানার রস, জবাফুলের রস, ছর্ববার 
র্স। 

শ্বেতপ্রদরে-_গাদা-পাঁতার রস, ধাইফুল ও কৃষ্ণতিল 
বাটা। 

মেহরোগে-_যজড়মুরের রস, কাচা আমলকীর রস, 
শদভিজান জল, গ্যাদাপাতার রস। 

শুক্রমেহে-কচি শিমুলের রস ও মধু। 

ধাতু দৌবর্বল্য--আলকুশী-বীজচুর্ণ মধু, সালিম মিশ্র 
চূর্ণ ও উঞ্ণ দুগ্ধ ঘ্বত-মধু ও দুগ্ধ, অশ্বগন্ধাচুর্ণ তালের মিশ্রি ও 
মাথন। 

উন্মাদ-ও মুচ্ছায়-_ত্রিফলার জগ, শতমুলীর রস, 
ধরো ছগ্ধ। 

বহুশূত্রে_-ফজ্ঞডুযুরের ঝীঁচির গুড়া ও মধু জামে 
বীজচুর্ণ মধু। 
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যন্ষমায়ি-__লাক্ষা ও বাঁদকের কাথ, বা ছাগ-দ্বত-পিপুল- 
চ্্ণ ও মধু। 

রক্তপিত্ডে--আপ্লাপানার রস,ডালিম ফুলের রস, হুব্বার 
রস-চিনি। 

ভবরবিকারে-মৃগনাভি, কপুরি ও মধু। 

শিশুর ভ্বরে__তুলসীপাতার রস-মধু অথব! শুধুই মধু । 

শিশুর কানরোগে-মঘূর পুচ্ছভম্ম ও মধু বা বংশ- 
লোচনচুর্ণ-মধু । 


মহালন্মীবিলান | 


যেষেরোগে নারদীয় লক্ষীবিলাঁস ব্যবস্থিত হইয়াছে 
প্রায় সেই দেই রোগের অপেক্ষারুত পুরাতন অবস্থায় এই ওষধ 
প্রযোজ্য ; অধিকস্ত পুর্নঘটার অপেক্ষা এইটা অধিক বলকর। 

কাস, বাত, পক্ষাঘাত, অদ্দিতবাত (মুখ বেকিয়! যাওয়।) 
কটাশূল, পৃষ্টশূল, বক্ষোবেদনা, মেদোরোগ, যগ্মার জর প্রভৃতি 
রোগে ইহা বিশেষ ফলদায়ক। ইহা ন্নাযু উত্তেক (নার্ভ 
ট্টিমুলেপ্ট ) তজ্জন্য পক্ষাঘাত, ধ্বজভঙ্গ, অন্দিতবাত প্রভৃতি রোগে 
স্নাুর জড়ত। নিবারণ করিয়া স্থানিক রক্তসঞ্চরণ-ক্রিস। প্রবন্তিত 
করিতে ইহ] প্রয়োগ করিবেন । পক্ষাঘাত রোগের প্রথমে 
এই ওষধ প্রয়োগ করিয়া পরে বুহচ্ছাগলাদ্য ঘ্বত ব্যবস্থা 
কারিতে হয়। ইহার উপকরণ অনেকাংশে বাতগজেন্দ্রসিংহ 
নামক ওষধের ন্যায়, এবং উক্ত ওুঁবধের ন্যাম বাতরোগে 
বিশেষ ফলদায়ক--মনুপান নিশিন্দা ও রল্গনের রদ, বেলপাতার 
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বস ও মধু ঝা রাক্া্টক পাচন, ( উত্তপাচন যথাঃ--বানা, গুল্চ, 
সৌদাল ফলের মচ্জা, দেবদারু, গোক্ষুর, এরগমুল, পুনর্নবা ও 
শঠ প্রত্যেক ।০ আনা, জল /॥০ দের, শেষ /০ ছটাক) এই 
ওষধের সহিত সিকিরতি লৌহভন্দ, ৩ রতি সৈন্ধাব ও শেফালিক1 
পত্রের রস মিশাইয়৷ মেবন করিলে ইহ! শ্রায় জয়মর্জলরসের 
তুলা গুণ হয়। শ্লেক্সল উন্মাদরোগে ইহা অত্যন্ত ফলদায়ক 
“উন্মাদ দেখুন্‌। 
মহাঁশগু বটী। 

অঙ্জীর্ণ, পেট ফাঁপা, পেটব্যথা, অভিসার, জরা- 
তিসার নাণক। লুচী, পোলাও, পিঠা প্রভৃতি গুরু পাক দ্রব্য 
ভোঙ্নের জন্য পেট কাপিয়া ভেদ হইতে আরভ্ত হইলে ইহা 
দ্বারা, শীতল জল অন্নপানে, আশু উপশমিত হয়, অন্নপিত্ত 
রোগীর মধ্যে মধ্যে যে দম্কা ভেদ হয় তাহার ইহা উৎকষ্ট 
গ্রতীকারক_-অহুপান চুণের জল। ত্রিফলার জল সহ দিলে 
ইহাতে শুল রোগ উপশমিত হয়--মানকুল-রম অন্ুপানে ইহা! 
আমশুলেরও উত্ক্ু্ট গঁধধ। এই ওুঁষধ জরাতিসারে বিশেষ 
ফলপ্রদ, অন্থপান কপ্ূুরের জল, কনক স্থন্দরের সঙ্গেসঙ্গে 
ব্যবস্থা করা ষার। ওলাউঠ। রোগ প্রকাশ হইবামাত্র এই ওষধ 
কর্পুরের জলের সহিত দিলে শত কর সন্ভরটী রোগী বাচিয় 
ষানুতে পারেঁ--এই ওবধের সঙ্গে বা পরেই নন্প বল্পভঃ 
দিবেন, রাত্রে ঠাণ্ডা লাগিয়া যদি প্রাতঃকালে ভেদ হয়ব 
আমাশয় হয়, তবে অন্ান্ত ওষধ অপেক্ষা এই ওুঁষধেই বেশী 
উপকার হইবে। ইহাতে পরিপাক শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হ্য়। 
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মেহ-কুলান্তক। 


গণোরিয়া (বিযাক্ত মেহ) পুরাতন হইলে যখন মধ্যে 
মধ্যে প্রস্াবকালে জ্বালা হন ও প্রস্রাবের সহিত স্থতার মত 
বা তুলাপেজার মত পড়িতে থাকে, তথন ইহা দ্বার বিশেষ 
উপকার হয়। বাল্য-ভ্ুলভ কু-মভ্যামের জন্ত যদি ফৌট! 
ফেণট। প্রমাব, প্রআাবের বেগ ধারণে গ্সদামর্থ্য ইত্যাদি 
উপসর্গ হর্ন তাহা হইলেও ইহ দ্বারা বেশ ফল পওয়। ঘায়। 
আনন্দ ভৈরব দেখুন্‌। 


মৃত্যুঞ্জয় । 

ইহ! নবজ্ঞরের একটা উৎকৃষ্ট গ্রভাকারক। জরের দ্বিতীর, 
তৃতীয় দিনে এই ওুঁষধ প্রয়োগ করিতে হয়। জ্বরের রস-পাক্ক 
করিয়া শরীর লঘু করিতে হইলে প্রাতে ও মধ্যাহ্রে এই বটী তুলস। 
পাতার র-মধু ব1 শুধু মধুর সহিত দিরা বৈকালে মারদীয় 
লন্ষনী বিলাস ব্য৭গ্কা করিবেন; নুখ-চোক লাল, রক্করাচ্ছন্গের 
স্াম্ব, হুৎগিণ্ডের ক্রিয়া অতি ক্রত, গায়ের উত্তাপ বেশী, দাহ 
পিপানা আছে,_নাড়ী অত্যন্ত চঞ্চল_-এরূপ অরে “মৃত্যুঞ্জয়” 
কর্তৃক প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যাক্ব--দিনে তিন বার বা চারি 
বার পর্ধ্যস্ত মধুর সহিত, কফের আধিক্য থাকিলে আদার 
বস ও মধুর সহিত মাড়িয়! দিবেন! পুরাতন জ্বর হুঠাঁৎ 
বৃদ্ধি পাইয়। প্রবল অবস্থ। প্রাপ্ত হইলেও এই ওষধে উপকার 
হইয়া থাকে দ্ৃত্যুঞ্জয়” হু দিন, তিন দিন, চারি দিন পর্য্যস্ত 
সেবন করাইয়া! কোন ফল না হইলে “পঞ্চানন রস+ ব্যবস্থা 
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করিবেন--মধুর সহিত বা জলের সহিত দিনে ছু-তিন বার। 
জ্বরে কোষ্টবদ্ধ থাকিলে তাহার প্রতিবিধান নিশ্চয় করা আব- 
শ্বক--দুধিত মল সঞ্চিভ থাকিতে জ্বর প্রায় কিছুতেই যায় 
না; কিন্তজ্বর হইবামাত্রই রেচক দেওয়া উচিত নয়, অন্ততঃ 
একটা দ্বিন অপেক্ষা করিয়া রেচক দেওয়া কর্তব্য, নতুব!1 
জ্বরের বুদ্ধি বা জ্বাতিসার হইতে পারে। 

শ্লীহা-বকৃৎ শূন্ত পুরাতন জরে মধুও সিউলীপাতার রসের 
মহিত এই ওঁধধ দিনে দুবার নেবন করিলে আরোগ্য হয়। 
আর ষদি পুরাতন জর-রোগীর প্লীহা বা ঘরুৎ থাকে, তবে আদা, 
(সিউলী পাতার রস সহ প্রাতে “সর্বজর হর লৌহ, দিনা বৈকালে 
পিপুল চূর্ণ ও পুরাহন গুডের সহিত “মৃত্রাঞ্্” দিবেন । অঙীর্ঘ 
ঘটিত জরে ইহ! নেবুর রসের সহিত দেবন করাইলে বিশেষ ফল 
হয় এবং অতিরিক্ত দাহ, পিপাসা, ধমি প্রন্ততি উপদর্গধুক্ত 
পিশুজরে ইহ! পটোলের রূস বা পলতার রন-মধুর সহিত দিবেন । 
জ্বর কমিবার সঙ্গে সঙ্গে "মুহ্যাঙ্থয়ের” মীত্র। কম।ন উচিত, অর্থাৎ 
ক্রমে চারি বারের স্থানে তিন বার, তিন বারের স্থানে ছুইবার, 
ছুইবারের স্থানে একবাঁর, এক বটির স্থানে 'অদ্ধবটী করিতে হয়। 


শোনণিতার্গল। 


রক্তাতিসাঁর, রক্তার্শ, রক্তপিত্ত ও রক্ত প্রদর- 

নাশক। নাক-মুখ প্রভৃতি দেহের যে দ্বার দিয়াই রক্ত পড় কৃ, 

ইহ! দ্বারা! অন্ুপান বিশেষে সর্ব প্রকার বক্তই বন্ধ হয়। ইহ! 

রক্তাতিসারে বিশেষ ফল দায়ক, যদি আমাশয় রোগ ব্যতীত 

গ্রথম হইতেই মল-দ্বার দিয়! রক্ত পড়িতে থাকে, তবে, শুদ্ধ 
১৪ 
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এই ওষধ দিনে তিন চারিবার চালুনি জল, দুর্বার রস, ডালিম 
পাতার রস, আরাপানার রস, কুকৃসিমীর রদ প্রভৃতি অন্ুপানে 
সেবন কর! উচিত, আর দি আমাশয় হইয়। পরে রক্তাতিসার 
জন্মে তবে “পর্বাঙ্গ সুন্দর” (পরে দেখুন) ছুই বার ও “শোণিতা- 
নল” ছুইবার ব্যবস্থা করিবেন। যদি মল-দার দিয় শুধুই রক্ত 
পড়ে (যেমন অর্শের রক্ত ব1 রক্তপিত্তের রক) এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার 
না থাকে তবে এই ওবধ ভ্রিফপার জল দিয়। দিলে অতি আশ্চধ্য 
ফল দর্শায়। মুখ দিয় রক্ত উঠিলে ইহা বাসকপাতার রন বা 
আয়াপানার রস দিয়া দিবেন। এই ওধধে রক্ত গ্রদব (খাতু- 
কালীন অতিরিক্ত রক্তস্রাব) ও উপশমিত হয়-_অনুপান চালুনি 
জল, ত্রিফলার জল, আমলকী ভিজান জল ব দুর্বার বস ও 
ও মধু। 
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ইহা পাচক, ধারক (অত্যন্ত বেশী ধারক নর) আমা- 
শয়, অজীর্ণ ও রক্তাতিনার নাশক। ইহা একটি হৃছু-বাধ্য 
মদ-ব্যবন্থত্ উপকারী গুঁধধ ; আমাশয় রোগে এরূপ উবধ ছুর্লভ, 
কাচা বেলপোড়া ও ইক্ষু গুড় অথবা খুল কুড়ার (থাঁলকুনী) রম 
ও মধু অথবা, জীরা ভাঙার গুড়া ও মধুর সহিত দিনে তিন 
চারিটি বড়ী তিন ঘণ্টা অন্তর দিলে অতি শীন্্ আমাশয় রোগ 
তল হয়, পেট গরম হইয়া আমাশয় হইলে (বা রোগীর ধাতু 
গরম হইলে) আমঞ্ুলের রস অন্ুপান দিবেন । এই ওঁধধ বাল" 
কের ও স্ত্রীলোকের অজীণ-আমাশয় রোগে বিশেষ উপকার 
করে। চারি বতনর বরস পর্যন্ত, সিকি ভাগ, এবং তাহার কমে 
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াট ভাগের এক ভাগ দিতে হইবে, পাঁচ বৎসর ও তূর্ধে অদ্ধ 
বটা দেওয়া টাচত। স্থত্তিকা-গ্রহণাতে ছুবাব “সন্ব্গ সুন্দর" 
এবং একবার 'নৃপবল্পভ* ব্যবস্থা করিলে শীঘ্র উহ! উপশমিত 
হব। ছ্রর্দননার আমাশর রোগে “সব্বাঙ্গ সুন্দরের” সহি 
কপুর্রেশ্বর দেওর। উচিত । 


নহজ-বিরেচক। 


এই চুর্ণ এক মানা, দেড় আনা, ছু আনা পধ্যন্থ সম-পরি- 
মাঁণ চিনির সহিত মিশাইকা ঈবদুষ্ জলেব সহিত সেবন করিলে 
ধাডু বিশেষে একটি, ছুটি, তিনটী বা ততোধিক দাস্ত হইতে 
পারে। সাধারণ মাত্রা দেড় আন! বা৮৯ রতি) গুজন করা 
অন্গবিপা হইলে, অস্মানে লইবেন, মাট নয় রতি প্রার ছোট 
চামচের আধচান51 হয়, কম-বেশী হইলে হানি নাই--ইহা 
অতি মুছুণীর্ন্য রেচক, শিশুকেও নির্বিপ্রে থাওয়ান যাঁয়। 


সর্বভ্বরহর-লৌহু। 

নানা গ্রকার পুরাতন জ্বরের উৎকৃষ্ট গ্রভীকারক; প্রীহা 
ষকৃৎ গাকিলে কিন্ব। না থাকিলেও ইহা ব্যবস্থা করিতে হন্সঃ 
যদি প্লীহা (বা যকৃত) থাকে তবে শ্রীহানাশক পাঁচন (৬১ 
পৃষ্ঠা প্ীহার” তৃতীর মুষ্টিযোগ দেখুন) অন্ুপান করিলে ইহ! 
দ্বারা অবশ্ঠ উপকার হয়। রোগী গ্রাতঃকালে ভাল থাকে, 
বৈকালে জ্বর আসে এরূপ বস্থায় প্রাতে সর্পবজ্বর হরলোৌহ 
আদ1-ধিউলাপাতার রদ মধু ব1 শুধু পিউলাপাতার রস-মধুৰ 
সহিত এবং বৈকালে অরের উপরে একটী “শৃত্যুর্ীয়” মধুর 
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সহিত সেবন করাইলে উক্ত জরে বেশী দিন ভুগিতে হয় না। 
এসর্ধজ্ঞর হর লৌহের” সহিত স্বর্ণসত্ব ধোগ) করিলে আরো 
বেশী উপকার হয়। কিন্ত ছচারি দিন না দেখিক্না আগেই 
উহ! যোগ করিবার আবশ্তক নাই! 


স্ব্ণসত্ব | 


এই ওউষধ জবের বিচ্ছেদাবস্থায় প্রত্নোগ কবিতে হয়। যদি 
জ্বরের বিচ্ছেদ ন। থাকে তবে “ঘৃত্যুঞ্জয়ের” দ্বার! ( তাহাতে না 
হইলে “্পৰ্চনন রসের” দ্বারা) জর ছাড়াইর1 লইতে হয়--ছু, 
তিন, চারি দিন সৃত্যুপ্ীয়াদি প্রশ্নোগের গর যখন এরূপ অবস্থা 
দাড়াইল যে সকালে রোঁগীর আদৌ জর থাকে না বা অল্পমাত্র 
জর থাকে, বৈকালে জব ফোটে) তখন প্রাতঃকাঁলে অদ্ধ বটা 
মৃত্যুঞ্জয় ও এক রতি “ন্বর্ণসন্ব” একত্রে মধুর সহিত মাড়ি! 
খাওযগকাইয়া মধ্যাহ্ে একটী “মৃত্যুপ্তয়” সন্ধ্যাকালে আর একটি 
“মৃত্াঞ্ধয়” তুলনীর রস মধু বা শুধু মধুব সহিত মাড়িয়া খাওয়াই" 
বেন, এইরূপ ছু চারি দিন করিলেই জর নিদ্দোষ আরোগ্য হইয়া 
যায়। উক্ত বিচ্ছেদ অবস্থায় শ্বর্ণনন্ব-মিশ্রতি “লক্মীবিলাদ” 
দিলেও বেশ ফল পাওয়! যায় 
স্বর্ণসত্তব কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও উৎকট চর্্দ পগের উপশম 
কারক--অন্ুপান নিমপাতার রদ। ইহা বাত রোগেও উপ- 
কাঁর করে--অনুপান বেলপাতার রস ও মধু। 
€( আনন্দ ভৈরব হইতে স্বর্ণ সত্ব পর্ান্ত ) ২৫ টি অতি 
প্রয়োজনীয় ওষধ ধাহারা স্বরং প্রস্তুত করিতে না পারেন তাহা- 
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দের সুবিধার জন্ত ওঁষধ গুলি আম? আশাতীত সুলভ 
মূল্যে দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি; কত স্থলভ দেখুন $- 

উক্ত পচিশটি গুষধের মধ্যে কোনটার সাপ্যাহিক মূল্য ॥* 
আনা, কোনটার সাপ্তাহিক মূল্য ১।* টাকা, কোনটার বা ৩২ 
টাকা; গড়-পড়তাঙ্ক প্রত্যেকটির সাপ্রাহিক মূল্য ১২ টাক 
ধরা গেল; এক্ষণে দেখুন্--প্রত্যেক প্রকার ওঁষধ এক সপ্তাহে 
করিয়া ২৫ টি উঁধধের মৃল্য ২৫২ টাকা, এবং এ হিবাবে দশ 
সপ্তাহের ওষধের মূল্য ২৫০২ টাকা1। উক্ত মূল্যের ষোল ভাগের 
এক ভাগ মূল্যে অর্থাৎ মাত্র ১৬২ টাকায় উক্ত সমস্ত 'উধধ দিতে 
প্রস্তুত আছি। ওবধ গুলি উত্তম কাগজের বাপ্সে পুারয়। 
দিয় থাকি; ধাহার! সুন্দর কাঠের বক্সে কাচের শিশিতে 
পরিপাটি-পুর্ধক সাজাইয়া দিতে বলিবেন তাহাদিগকে আর 
২২ টাকা বেশী দিতে হইবে অর্থাৎ শিপি-বাক্স সহিত মূল্য 
১৮৯ টাকা, নতুবা ১৬. টাকা শার। 

এ বন্দোবস্ত বড় কম স্থবিধাজনক নহে, 
যেহেতুঁ-মফম্বলের নূতন ব্যব্সান্ী, আন্গনঙ্গিক ব্যবসাধা 
( অথাৎ যাহার! শিক্ষকতা বা অন্য ব্যবসায়ের সে সঙ্গে 
চিকিত্সা ব্যবপার় করেন) এবং স্বল্ন সংগ্রহী কবিরাজগণ এহ 
ওউঁধধ গুপির দ্বারা নির্ভাবনায় “ব্যবসা, চালাইতে পারিবেন-- 
এবং তাহার। এই যোল্‌টাী টাকার ওষধে শত শত টাকা উপাজ্জন 
করিতে সক্ষম হইবেন। 

্যালোপাখিক ব| হোমিওপ্যাণিক চিকিৎসকগণ ঘাদ এহ 
ওঁষধ গুলি সঙ্গে রাখেন তাহা হইলে তাহাদের কোনও রোগা 
কখনই ছত-ছাড়া হইতে পারিবে না-বখন রোগ বিশেষে 
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তাহাদের নিজের ওঁষধে কাধ্যসিদ্ধি হইবে ন! তখন ইহা দ্বারা 
ফল দেখাইর। 'পশার' রাখিতে পারিবেন। 

পরস্ত সাধারণতঃ গৃহস্থ লোকের পক্ষে ২৫ ওবধ আবশ্যক 
নাই। সর্দি, জর, কাস, কোষ্ঠবদ্ধ, পেটের ব্যারাম, আমাশয়, 
রক্তামাশয়, ওলাওঠা প্রভৃতি যে সমস্ত রোগ সচরাচর হইয়। 
থাকে বা অকন্মাৎ হইয়! পড়ে তাহাবই প্রতীকারোপায় নিজের 
হাতে থাকিলেই যথেষ্ট ;_-১০টী মাত্র ওধধের সংগ্রহ থাঁকিলেই 
তাহাদের চলিতে পারে । ১০টী ওবধ এই-- 


চন্দ্রামৃত রল, নারদীর লক্গ্মীবিলান, নৃপ্বল্লভঃ 
বজক্ষার, মহাঁশঙ্খবটী, মৃত্যুঞ্জয়, সর্ববাঙ্গস্থন্দর, 
সহজবিরেচক, সর্ববজ্বর হর লৌহ, স্বর্ণসত্বু। 

উক্ত ১০টা উঘধের বিবরণ পুব্বেই দেওয়া হইয়াছে, কিন্ত 
সে বিবরণ, চিকিৎসাশান্তে ধাহার একটু দৃষ্টি আছে, তাহার 
পক্ষে ষদিও বিলক্ষণ কার্যকর হইবে, অনভিজ্ঞ গৃহস্থের পক্ষে 
উহ? যথেষ্ট নাও হইতে পারে এই বিবেচনায় পুনরাম্স এ ১০টা 
ওধধের প্রয়োগ রোগান্ুুযায়িক প্রদর্শিত হইতেছেঃ_- 


সর্দি । 


সর্দি হইলে প্রথম দু-এক দিন স্নান বন্ধ করিয়া পরে গরম 
জল ঠাণ্ডা করিয়|! অথবা শীতল জলে ক্নান করা উচিত; সর্দিতে 
অতিরিক্ত রূক্ষ-ক্রিয়া করিলে কফ বসিয়া গিয়া কাশি উপস্থিত 


হুয়। প্রাতে অদ্ধব্টী নারদীয় লক্ষমীবিলাঁস মশ লাশৃন্য 
পানের মধ্যে ভরিয্লা অপর অর্দবটা বৈকালে প্রব্ধপে খাপি 
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পাঁনের মধ্যে ভরিয়। খাইলে শীঘ্র সর্দি সারিয়া ফার। সর্দি খুব্‌ 
বেশী হইলে ছচারি দিন পধ্যস্ত পরাতে এক৭টী ও বৈকালে 
একবটি আদার রস ও মধুর সহিত সেবণ কততব্য। ৮৩ পৃষ্ঠায় 
“সর্দি” দেখুনু। 


স্বর । 


সর্দি-ঘটিত ম্যাজ্মেজে ভাঁবের জর হইলে ছু-এক দন 
আদার রূসের সহিত প্রাতে ও বৈকালে একটি করির। নারদীয় 
লক্ষবীবিলান সেবন করিলেহ সারির়া যায়। একটু প্রবল 
রকমের জ্বর হইলে প্রাতে, মধ্যাঙ্কে ও বৈকালে এক একটি 
মৃত্যুঞ্জয় তুলসাপাতার রস ও মধুর নহিত মাড়িয়। খাওয়াই- 
বেন। এইরপ কারলে, ছু-তিন-চারি দিনের মধ্যে অধিকাংশ 
স্থলে প্রাতঃকালে বেশ বিচ্ছেদ পাওয়া যাঁর--বেই সময়ে 
আধথান। "মৃত্যুঞ্জয় ও এক তি “স্বণসন্ত্' মধুর সহিত মাড়ির 
খাইতে দ্রিবেন ; অথবা কফের আধিক্য থাকিলে উক্ত বিচ্ছেদ 
অবস্থায় এক রতি “ন্বর্ণপন্তবের” সহিত একটা “নারদীর় লক্ষমীবিলাস, 
মাড়িক্বা খাওয়া উচিত) এবং এ সঙ্গে বৈকালে শুধুই একটী 
“মৃত্যুঞ্জয় মধুর সহিত দিবেন। তিন দিন হইতে সাত দিনের 
মধ্যে “মৃত্যুপ্জর ওঁধধে ফল না পাইলে "পঞ্চানন বন এঁরূপে 
দিনে দুবার তিনবার দরিয়া বিচ্ছেদ পাইলেই ততৎকালে পূর্বোক্ত 
রূপ ব্যবস্থা করিবেন। কোষ্ঠ বন্ধ থাকিলে অগ্রে সহজ- 
বিরেচক দিয়! সঞ্চিত মল নির্গত করা উচিত। 


জর সারিয়া! গেলে বলাধানের ভন্ঠ কিছুদিন পর্য্যন্ত প্রাতে 


১৬৪ সহজ কবিরাজী-শিক্ষ। | 


একটা 'সর্বজরহর.€লীহ* মধু ও পিউলীপাতার রমের সহিত 
অথব1 শুধু মধুর দহিত দেবন কর্তব্য। বজ্ক্ষার দেখুন। 

১৫৬ পৃষ্ঠায় “মৃত্যুপ্য়” ১৬০ পৃষ্ঠায় *স্বণতস্থ” ও ৪০ পৃষ্ঠায় 
“জ্বর” দেখুন্‌। 

কান। 

দামান্ত রকমের কাসি হইলে ২৯ পৃষ্ঠার কোনও একটি 
মুষ্টিষোগ ব্যবহার করুন, একটু বেশী হইলে প্রাতে একটি 
চন্দ্রাম্ৃত রন এবং বৈকালে আর একটা শ্রী বটা আদার রস 
ও মধুর সহিত অথবা শুধু মধুর সহিত পেবন কর্তবা--দিল 
কয়েক এইরূপ করিলেই কাদ আরোগ্য হয়, খুব বেশী শ্রেস্স। 
উঠিতেছে আর জমিতেছে, এরূপ অবস্থা হইলে প্রাতে নারদীয় 
লন্ষমীবিলাঁদ আদার রদ মধুর সহিত ও বৈকালে চন্দ্রামৃত 


শুদ্ধ মধুর সহিত এবং রাত্রে পুনকায় নাঁরদীয় লম্মমীবিলাল 
পুর্ববোক্ত অস্থপানে দিবেন। 


কোষ্ঠবদ্ধ। 
সহজ-বিরেচক চুর্ণ/০ আন! বা দেড় আনা পরিমাণ অল্প 
চিনি ও গরম জলের নহিত প্রাতে সেবন করিলে ৯টা বা ২টা 
দাস্ত হইয়া পেট পরিষ্কার হয়। কিন্বা রাত্রে শয়নকালে %* 
পরিমান উক্ত চূর্ণ অল্প চিনি ও শীতলজলের নহিত দেবন্‌ 
করিলে প্রাতে ছুটি একটি দাস্ত হইতে পারে, ২৪ পৃষ্ঠা! দেখুন । 


পেটের ব্যারাম | 


সামান্ত রকমের উদরাময় হইলে এই পুস্তক্রে ১ম ও ২য় 
পৃষ্ঠার মুগ্িযোগ ব্যবহার করুন। একটু বেশী হুইবামাত্র 


চিকিৎস। প্রকরণ । ১৬৫ 


মহ1শঙ্ বটী চালুনী জলের সহিত বা নেবুব রসের সহিত 
দিনে ৩ বার ৪ বার সেবন কর্তব্য। মৃহাঁশঙ্খ বটাতে ছ এক 
দিনের মধ্যে ভেদ বন্ধ না হইলে নৃপকল্লভ ব্যবস্থা করিবেন, 
অনুপান কর্পুরের জল বা নেবুব রন। খেষোক্তবভীতুতিন 
দিন সেবন করিলেই উক্ত রোগ নির্দোষ আরোগ্য হর। সাধারণ 
উদ্রাময়ের সঙ্গে একটু আমের ভাব আছে বুঝা গেলে 'নৃপ- 
বল্পভের' সঙ্গে সঙ্গে ছু তিন ঘণ্টা! ফাকে একটি কি দুটি “সন্বাঙ্ষ 
নুন্বরঃ মুখার রস দিম! দিলে ভাল হয়। বজ্ক্ষার দেখুন্‌। 


আমাশয় । 


সহজ রকমের হইলে ১৫ পুষ্ঠার একটা যুগ্টযোগ দিন্‌। নতুবা 
আমাশয় হইবার দ্বিতীরদিনে নূগার রসের সহিত, জীরাভাজার 
গুড়া ও মধুর সহিত ব! জীরাভিজান জলের সহিত দিনে তিনবার 
সর্ববাঙ্গ সুন্দর ব্যবস্থা করিবেন--ইহাঁতে অতি শীঘ্র আমা- 
শয় ভাল হয় ; অতিরিক্ত পেট-কামড়ানি থাকিলে এ ওধধের 
সহিত তিন ঘণ্টা ফাকে একটি মাত্র 'ঘুপবল্লভ+ শীতল জলের 
সহিত দিলেই যথেষ্ট । এই কোঁগের সহিত জর-ভাঁব ব। অন্ত্রের 
ভাঁব বুঝা গেলে ছুবার “সর্ধাঙ্গ সুন্দর” দুবার “মহাশজ্খবটা” 
দিবেন। বজক্ষার দেখুন্‌। 


রক্তামাশয় | 


রক্তামাশয়ের পক্ষে কুড়চির (কুট!) তুল্য ওঁধধ আর 
নাই বলিলে তত্যুক্তি হয় না; দেই কুড়চির ক্কাথেক্ সহিত 


১৬৩ সহজ কবিরাত্রী-শিক্ষা | 


সর্বব।ঙ্গ হন্দর ব্যবগ্। করিলে যে এই রোগ ভাল হইয়। যার 
তাহাতে নন্দেহ কি? ১৭ পৃষ্ঠার আমরক্কের বে সব মুষ্টিষোগ 
লিখিত হইয়াছে তাহাও অতান্ত ফলগন। তনাব্যে ১৭ 
পৃষ্ঠার শেষোক্ত পাচনটি “সন্বাঙ্গ হ্বন্দর* এর অন্থপান করিলে 
চমত্কার হয়। যদি কুডচি হঠাৎ ন1 পাওয়া যাঁর, তবে আব 
ছটাক ডালিমপাতার রন বা কচি পেঘাবা পাতার রন অথব। 
ছুন্বার রণের পহিত এ উধধ বিনেন। “ আনরক্ত” দেখুন্‌। 
ওলাওঠা। 

এ রোগ হইধামাত্র মহাশঙ্গবটী কর্ুরের জলের সহিত 

এক দিন বা 'এক বেলমার দিরাই পরে চালুনি জলের সহিত 


নৃপবল্লভ ব্যবস্থা করিবেন। ২২ পৃষ্ঠায় ” ওলা 31”, ১৪৮ পৃষ্টায় 
প্নুপবলভ* ১৫৫ পৃণ্মহাণঙ্ঘবটী” ও ১৫০ পৃ “বজক্ষার” দেখুন্‌। 





শেষোক্ত ১০টি ওুঁষধ আট সপ্াহ পরিমাণের মূল্য ৮” টাকা 
তথস্থানে আমর ৮টি মাত্র টাকা লইয়! দিতে প্রস্তত আছি, 
ওষধ গুলি দিব্য কাঠের বাক্সে কাচের শিশিতে পরিপাটি-পৃর্্বক 
সাঞ্জান আছে; একটি বাকা কাছে থাকিলে গৃহস্থকে আর 
পদে পদে ডাক্তার কবিরাছের হাতে পড়িতে হইনে না, সামান্ত 
৮টি টাকার ব্যয়ে কতশত টাকা বচিয্া যাইবে--কত লোকের 
জীবন রক্ষা হইবে! অতএব এমন আশাতীত স্ৃবিধ! পরিবার- 
বর্থ-বেষ্টিত গৃহস্থ ভদ্র লোকের কখনই ছাড়। উচিত নয়। 

আজকাল ঘরে ঘরে হোমিওপ্যাথি-বাকৃন রাখিতে দেখা 
যায়--ছেলে-পিলে ওক্স(লা। বাড়ীতে এ বন্দোবস্ত মন্দ নয়, 
কিন্তু এ বাল্সের স্থানে বা উহার সঙ্গে সঙ্গে একট পআঘুব্বেদীর 


চিকিৎসা! প্রকরণ । ১৬৭ 


বাক্স” রাখিলে শত-গুণ অধিক উপকার পাওয়া! বাইবে সন্দেহ 
নাই ; যেহেতু অনেক সময়ে হোদি ওপ)াথির লক্ষণ মিলাইতে 
মিলাইতে এদিকে রোগীর অবস্থা! ক্রমে সংশয়াপন্ন হইয়! পড়ে»--. 
লক্ষণ মিলাইতে না পারিলে হোমিওপ্যাথি গুঁষধ থাকা ন 
থাক। মমান। 

কিন্ধ কবিরাজা ওষধের সে কথা নাই, আর্ধ্য খধি-কত 
এক একটি বধ নান। উপকরণে প্রস্তত, স্থতরাং এক একটি 
ওঁষধের বহুবিধ শক্তি--যেরূপে প্রয়োগ করুন, কোন না কোন 
ফুল অবশ্ঠই ফলিবে; তন্মধ্যে আবাব আমাদের নিব্বাচিত 
গষধগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক মৃদছবীধা, সুতরাং নাড়ীজ্ঞান 
থাকুক আর ন। থাকুক্‌, রোগের সহিত মোটামুটি মিল করিয়। 
প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট ফল পাওরা যাহবে-"অনিই হইবার 
বিন্দুমাত্র আশঙ্ক। নাই। 


শিক্ষাখাঁর প্রতি 
চেল্কি-২লাতক্ষেভ £ 


পাঁচটা, সাতটা, দশ-পনরটী বা ততোধিক বস্ত এক সঙ্গে 
মিশাইয়া আঘর্ধেদীয় প্রত্যেক গুঁধধই প্ররস্তৃত হয়। বড়ীত্ত 
বাধাই রঙি্য়াছে--কিন্ধ রোগীর রোগবুভ্তান্ত শুনিঘ়্া আবগ্তক 
মত উহার উপকরণের কিছু পরিবর্তন করিতে হুইলে উপায় 
কি? উপায় আছে--বিবেচনাপব্বক অনুপান ব্যবহার বা 
ছটি একটি নূতন উপকরণ সংযেপ। যথ1স-কোনও রোগের 


১৬৮ সহজ কবিরাঁজী-শিক্ষা ৷ 


দন্ত একটা ওঁষধ প্রয়োগ কর! গেল, উহার অভ্যন্তরে ৭টী 
উপকরঞ আছে, তন্মধ্যে ৪টী রোগের পক্ষে হিতকর, ২টী 
অনাবগ্ক, একটি উপকারী অথচ কিঞ্চিৎ বিরোধী, এবং আর 
একটি বস্ত উহার মধ্যে থাকিলে ভাল হইত। যে চারিটি 
হিতকর তাহার ত কথাই নাই, যে ছুট অনাবগ্তক তাহাতে ও 
বেনী কিছু আপত্তি নাই, যেহেতু পিপাপাকালে জলের সহিত 
একটু মিহ্লী খাইলে কিছুই অনিষ্ট হয় না, এবং যেটি আংশিক 
বিরোধী, অন্ুপানের দ্বারা তাহাকে সপক্ষে আনিতে হয়-_. 
যেমন সারক অনুপান যোগে লৌহের সংকোচক-শক্কিকে নষ্ট! 
করা, এবং ধেট 'অধিকন্ভ থাকিলে ভাল হইত দেটিকে বুদ্ধি- 
বিচার পুর্বক যোগ কর! উচিত--বেমন জররোগে ুম্ফুদ্‌- 
বিরুতি অনুমিত হইলে (হিঙ্ুলেশ্বর প্রহতি ) জরনাখক উষবে 
অন্রভম্ম যোগ করা । 

ওঁষধ প্রয়োগ কালে চিন্তা করা উচিত-__কি উষণ দিতেছি? 
এ গুঁষধে আছে কি কি জিনিস্? সেই প্রত্যেক জিনিসের কি 
গুণ? বাত পিস্তাদি ধাতুর সভিত তাহ।র কিকূপ সম্পর্ক ? অথবা 
রোগীর শরীরস্থ কোন্‌ যন্ত্রের উপরে উক্ত 'প্রত্যেকটীর কিন্ূপ 
কার্ধ্যকারিতা ? ওধধের উপকরণ সন্দদা তন্ন-তন্ননূপে স্মরণে 
রাখা উচিত-দ্রব্যগুণও অতি হুক্মকৰপে শিক্ষা করা কর্তব্য; 
নতুবা মেহ হইলেই মেহমুদগর, শুল হইলেই শুলান্তকঃ 
হপ্রোগ শুনিলেই অজ্ঞ, ন স্বৃত, বা বকুৎ শুনিবামাত্র যকৃদরি- 
লো ব্যবস্থা করা অন্ধ-চিকিৎসা ও বিড্বনা মান্র। 

সমস্ত উদ্ভিজ্জাদ্দির গুণাণ্ডণ যখন অতি উত্তমরূপে আয়ন্ত 
হইয়1 যাইবে, তথন শাস্ত্রব্যবস্থিত 'প্রয়োগ গুলি একটু প্রণিধান 
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পূর্ববক দেখিতে থাকিলে, একটা উপকরণের সহিত অশ্যির কি 
উদ্দেপ্তে যোগ হইল তাহা বুঝা বাইবে এবং তাহা বুঝা গেলে 
প্রয়োগ রচন। বিষয়ে (পাচনাদি ব্যবস্থা-করণে ) স্বাধীনতা 
জন্মিবে--ধুক্তি দ্বারা উপকরণ ধোগ-বিয়োগ করির ব্যবস্থাঁটিকে 
রোগীর ঠিক্‌ অবস্থা-যোগ্য করিয়া লইতে পারা যাইবে! নিয়ে 
দৃষ্টান্ত দেখ । 
"ভীবেণ কুষ্ঠেন পরীতর্দেহো, বঃ সোমরাজীং নিয়মেন খাদে । 
সম্বংপরং কূষঞ্চতিল-দিতীরাং, স সোমরাজাং বপুষাতিশেতে ॥” 

অর্থাৎ কুষ্ট-বাতরক্ত রোগী এক বংস্র পধ্যন্ত কৃষ্ণতিলের 
আহত তোমবরাজী ভক্ষণ করিলে আরোগ্য লাত কবে! 
এক্ষণে দেখ, বাতরক্ত রোগে বাযুদ্ধার৷ রক্ত দূষিত হয়? রক্ত ও 
পিত্ত সম-প্রকৃতিক, রক্ত ও পিত্তের একই চিকিতৎসা-রক্বেব 
চিকিৎসায় পিত্তের চিকিৎসা হয় এবং পিস্তের চিকিতসাক্র রক্কের 
চিকিতন৷ হয়। বাতরক্তকে প্রকারাস্তরে পবাতপিত্ত রোগ” 
বল! ষায়,--বাতরন্ত রোগে বাধু ও পিন্তকে প্রক্কৃতিস্থ করিতে 
হয়, তাই শান্ত্রকার বিবেচনা পূর্বক লিখিলেন_-যঃ সোমরাজীং 
ইত্যাদি”--এস্থলে কুষ্ণতিলের উদ্দেশ্ত বাযুদমন, সোমরাজীর 
উদ্দেশ্ট পিতুনাশন। 

আবার অন্তত্র আয়ুর্ধেদকার লিবিক্বাছেন-- 

*পটোলু কটুক1 ভীকু ভ্রিফলামূত সাধিতং | 
কবাথৎ পীত্বা! জয়েৎ জন্থঃ সদাহং বাতশোিতম্‌ ॥* 

অর্থাৎ ভ্রিফলা, শতমূলী, পল্ত! ও গুলঞ্চের কাথ পান 
করিলে বাতরক্ত উপশমিত হয়) এস্লেও এন্দপ চিত্তা করিয়াই 
প্রযোগটা স্থিরীক্কত হইয়াছে-ত্রিফলা € শতমূলী বাধুষ্লীশক, 
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পলতা ও*গুলপ্চ পিস্তুনাশক। বাঁুপিত্ত জনিত রোগে বাঁযুনাঁশ ক 
গাপননাশক দ্রব্যের কেমন একন সমাধান হইয়াছে । 

আাবার দেখ, টাকের মুষ্টিযোগ সমুদায়ের মধ্যে লিখিত 
শাছে--(১) চিতামূল ও যটিমধু (৯) তুঁতেভম্ম ও হিব্নাকদ 
£ ৬) মানকচুর রন ও আমের অশটির রস (৪) ভেলার আঠা 
€ কচের শিকড়, একত্রে মস্তকোপরি লাগাইলে পুনরার কেশো- 
দাম হয়। উক্ত প্রয়োগ গুলি বুৰিয়া দ্রেখিলেই জানিতে 
পাবে যে, উহাদের একটি উপকরণ চর্দ-উত্তেলক, অপরটী 
কেশোৎপাদক ; টাকরোগে মস্তকের চর্ম কঠিন, লোমকুপহীন 
৪ মস্চণ হইয়া পড়ে, তজ্জন্তই এপ ব্যবস্থা । ঠিক যেন প্রথমে 
লাঙ্গল দিয়], পরে বীজ-বপন ; অন্তর ম্পষ্টই লিখিত আছে-_. 
“গৃতরাফলের দ্বারা মন্ত্রকের চর্ম ঘর্ষণ করিয়!, পরে জবাফুলের 
কি বাটি দিবে ।৮ 

বর্ূপে একটি, ছুটি, তিনটির আত্যন্তরিক তত্ব বুঝিতে 
পািলেই চতুগটি তুমি স্বয়ং কল্পন। করিয়া লইতে পারিবে। 

াধুব্বেদীয় অনেক ওগুঁধধের উপকরণ বিষয়ে পরস্পর 
সাদণ্ট আছেঃ ওউষধের নাম ষাহাই হউক বা যে অধিকারেই 
থাকুক, তাহাতে কিছু বৈলক্ষণ্য হয় না, উহার অত্যন্তরস্ত 
গরতোক উপকরণের প্রতি দৃষ্টি রাখি! প্রয়োগ করিলে এ 
রোগের উষধ দ্বার। দে রোঁগ--সে রোগের ওষধ দ্বারা এ রোগ 
আরোগ্য করা যার । ছুটি ওষধ প্রায় তুল্য হইলে আবশ্তকমত 
দ্ুএকটি উপকরণ যোগাযোগ করিয়। সমান করিস! লওয়1 যায় 
যেমন, বাজীকরণোক্ত মন্মথাত্র রসের উপকরণ ঠিক 
যক্মাধিকারোক্ত বৃহচ্চন্দ্রান্ধুত রসের স্তায়, সুতরাং "মন্মথাভ্ররস” 
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কেন বক্ারোনে প্রযুক্ত ন' হইবে অথবা পরুহচ্চন্ত্রমুতরস"হ বা 
কেন ধাতুদৌর্বল্যে ব্যবস্থেক্র না হইবে? 
যক্াধিকারোক্ত প্যক্াবিলৌভের” উপ করুণ স্বর্ণমাঞ্ষিক, শিলা 
জতু, লৌহ, বিডঙ্ক ও হারতকা এবং 'পুর্ণচন্দ্র রদের” উপ্ঞ্বণ 
রসসিন্দূর, অত্র, স্বণমাক্ষিক, শিলাঞতুঃ লৌহ ও বিড়গগ। প্র তনাং 
“যস্ষ্মারি লৌহের” সহিত রসমিন্ুব ও অভ্র বে । করিয়া অনার 
শুক্র সম্বন্ধীয় রোগে প্রয়োগ করা যায়! "মার “পূচন্দ বস নত 
যক্ষা রোগে প্রয়োগ কর। যাইবেই, বেহেকু অভ্রভম্ম ফল কুমু- 
রোগে বিলক্ষণ কাব্যকারক, এবং রপসিন্দুর প্রা সনব পোগেই 
প্রযোজ্য । এই রূপে, জীর্ণ জরোক্ত াব্বতো ভদ্ররন” ও কাসাধি 
কারোক্ত “সাববভৌম+, শূলাধিকারোক্ত “শূলবদ্রিনী” ও গ্রহণী আধি 
কারোক্ত 'ন্থপবন্লুভ, এবং কাসকুঠার ও জরোক্ত মৃহ্াঞ্জয়ের উপ- 
করণ পরস্পর প্রারই সমান। বাতরক্কের “গুড,চ্যাদি লৌহ? 
মেহের “বিড়ঙ্গাদি লৌহ, এবং পা রোগের “নবায়স লৌহ_-এই 
তিনের উপকরণ মধ্যে ও বেশী কিছু পার্গক্য নাই ।-_-এইরূপে 
ভিন্ন ভিন্ন রোগের গুঁৰধের মধ্যে যে যে স্থলে সামঞ্রন্ত দেখ ঘা 
ভত্সমুদায় অনুপদ্ধান পুব্বক ব্যবস্থা করিতে শিথিলে ক্রমে - 
চিকিংসা-কৌশল জন্মিবে। নিয়ে ছুটি দৃষ্টান্ত প্র্বশিত হইল ;-- 
একটি দক্টান্ত--হাওড়া পুরানসহরনিধানা শ্রীযুক্ত 
ভূষণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রা, বরস--১৮১৯, রোগ এহ গ্রকী- 
রের-_বাহো তিন চাপি দিন পবে এক দিন হয়, রোগিণী হঠাৎ 
মধ্যে মধ্যে চমকির! উঠেন, শরীর ভবানক গরম, ০২ ঠ1৩1 
ও সহা হয় না__ঘে:হতু হাত-পা কামড়ানি আছে; হাচিতে 
ঘুকে বাথা লাগে, একটি দুটি হাচি হই়াই মুঙ্্া আরম্ত হয়, 
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মৃচ্ছ। অবস্থায় অন্পজ্ঞান থাকে, হাত প! ঠাগ্ডা হয়, শরীর 
ঘামিতে থাকে, স্তনদ্বয্জের মধ্যস্থলে বুকের মধ্যে , উপর হইতে 
ষেন ছু তিন অন্থুলি নীচে, এক ভগ্বানক অসহা বেন! অন্থুভব 
করেন, বেদনায় ছট্‌ ফু করিতে ও হাত-পা ছুড়িতে থাকেন, 
কোথাকার বস্ত্র কোথায় যার, রোগিণা অতি উচ্চৈঃস্থরে এক 
অব্যক্ত চীৎকার করিতে থাকেন ! এই রোগের ক্রমে ভোমিও- 
প্যাথথী, এলোপাথী ও কবিরাজী চিকিৎস1 হইয়া যায়, কিছুতেই 
কিছু ফল হয় নাই। স্ব্বশেষে চিকিংসার্থ সামি আহুত হই। 
আমূল বৃতান্ত শুনিয়া সারক পাচনের সহিত তাহাকে এক প্রকার 
বড়ী দিলাম, যে বড়ীটির নাম শুনিলে কবিরাঞ্জ মাত্রেই বোধ 
হয প্রয়োগকর্তীকে গো-বৈদ্য বলিয়া বিদ্রপ না করিয়া! থাকিতে 
পারিবেন শ1। সেই বড়ীতেই ছু সপ্তাহের মধ্যে রোগিণী 
আরোগ্য লাভ করিলেন। বড়ীটির নাম_নৃপবল্লত ! নৃপ- 
বন্ভ কিন্তু অনীর্ণ-গ্রহণী-আমাশয়ে ব্যবহার্ধ্য বালয়্া৷ চিরগ্রসিদ্ধ, 
তথাপি উহার মধ্যে যে লৌহ, হিং, £গন্ধক, ছোট এলাচ 
প্রভৃতি মসলা! এবং অন্তান্ত উপকরণ আছে, পূৃর্ব্বো তু 
উপদর্গদমূহের উপরে নে সমস্ত উপকরণের কি কি কাধ্য- 
কারিত। আছে তাহ দ্রব্য-গুণজ্ঞ ব্যক্িমান্রেই বুঝিয়া পরিতৃপ্ত 
হইবেন। 

আর একটা দৃহ্টান্ত-_কনিকাতা অপর সাকু্যলার 
রোডস্থিত বেঙ্গল ফার্ম্মাসিউটিক্যাল্‌ কোম্পানীর কন্মাধ্যক্ষ, 
নাম শ্রীযুক্ত সুরেন্তরনাথ সিংহ, ইহার পায়ে শ্লীপদ রোগ 
(গোদ) আংশিক প্রকাশ পায় 7 *** ** তজ্জন্ত তিনি কলি" 
কাতার এক স্থবিখ্যাতকবিরাঁজকে দেখান» কবিরাজ মহাশ্প 
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ভাহাকে নিত্যানন্দ রদ বাবস্থা করেন) ইহাতে এক মাসের 
মধ্যে অতি সাবান্ত উপকার হন্ব। তৎপরে তিনি আমাদের 
নিকটে উপস্থিত হন, রোগ পরীক্ষান্তর আম শাঁশ হইতে ৭টি 
বড়ী লইপ্সা তাঙাকে দিলাম, রোগী গিজ্ঞাসা করিলেন-_ ওষ- 
ধের নাম কি? 'আমি বলিপাম নাম শুনা আপনার কি 
হহণে? রোগ সাধিলেই ৩ হইল! বোগী একথাগ পু হইলেন 
নান্বরং উঠি শিশির গাব্রস্থ কাগজ পড়িরা দেখিলেন 
লেখা আছে-বাত গজেব্দ্র মিংহ ! রোগা দেখিয়া চমাকিও 
হইলেন--সেকি ! আমার ত বাত রোগ নব | তথন আনি আর 
ক কার, বেদ্যকগ্রন্থথানি খাল) ঠাহাকে এহবপে বুকাহতে 
লাগিলাম_-দেখুন গ্রন্থে এহ লেখা আছে, এ গুধধে এহ কট 
ধাতুদ্রথয, আর এই কটা উঠ্চিব্বস্ত; আপনার এহ শ্রাপদ 
রোগে, এই ধাতু দ্রব্য গালপ এনরূপ শক্তি ও ডাগ্ুজ্জগুলির এহ 
শক্ত আছে, অতএব বধের নাম বাতগলেশ্রহ হউক, আব 
শ্বামগজেন্দ্রই হউক্,আপনার শরারের আভ্রান্তারক অব; 
অনুসারে ঈদুপ উপকরণ-সমাষ্টতে নিশ্চয় উপকার হতবে ! এইরূপ 
কবিরার্দী অন্তাগ্ত অনেক ওধধের উপকরণ খিষয়ে পরস্পর 
অনেকটা মিল আছে, কিন্ত নাম সম্পূর্ণই ভিন্ন ভিন্ন, ইহা বুঝি 
ব্যবহার করলে এক গুঁৰধে অনেক রোগ ঢিকতন। করা যার। 
যাহা হউক এ বাতগঞ্জেন্ত্র দেখনেই রোগার অগ্নদিনেই বিশেষে 
উপকার হইল। ধন্ত খবিকঁত বধের সব্বব/পিনী শক্তি । 


৫ 


নাঁড়ী পরীক্ষা । 

হৃৎপিও হইতে শোণিত-গ্রবাহ বায়ু কর্তৃক ধমনীর অত্য- 
স্তরে নিরস্তর সঞ্চালিত হইতেছে বলিয়। ধমনীতে ষে বেগ বা' 
প্রতিঘাত উপস্থিত হয় সেইটাই নাড়ীর গতি। ভ্বৎপিও নিশ্চল 
ছইলে নাড়ীও নিশ্চল হুইয়] পড়ে । দেহের বে যে স্থানে ধমনী 
মাংস-মধ্যে গভীর-রূপে প্রবিষ্ট নহে সেই স্থানের নাড়ী-ছ্বারাও 
শ্বান্থ্য-অন্থাস্থ্য পরীক্ষা করা যায়,--পাদ-গ্রস্থির (পায়ের গাইট ) 
নিয়স্থ ও গলদেশের.ধমনী দ্বারাও দেহের অবস্থ। জান? যায়; কিন্তু 
অন্ুষ্ঠ-মূলের ধমনীই নাড়ী-পরীক্ষা-বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। 

নাড়ীজ্ঞান অতি সহজে আয়ত্ত হইবার নহে) বেহেতু 
অন্যান্য কৌশলের ন্যায় ইহ মুখে বলিয়া শিখাইয়। দেওয়!] 
যায় না। বহুকালাবধি অনেক লোকের নাড়ী পরীক্ষা করিতে 
করিতে ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা পারদশিতা জন্মে । নিস্রে কতক 
গুলি স্থুল সঙ্কেত মাত্র লিখিত হইল) রোগী পাইবা মাত্র আলঙ্ত 
পরিত্যাগ প্রব্বক ক্রমাগত নাড়ী দেখিতে থাকিলে এ গুলি 
হইতেই ক্রমে বিজ্ঞত। জন্মিবে ও বাড়িবে। 


নাড়ী-পরীক্ষার নঙ্কেত। 
হস্তের নাড়া পরীক্ষা-কালে চিকি২ংসক . রোগী + মণিবন্ধ- 
স্থানে ( অর্থা বৃদ্ধার নীচে হাতের কজ্জায়) আপনার দক্ষিণ 
হস্তের তর্জ টা (১) মধ্যমা (২) ও অনামিকা (৩)-নামক 
তিনটা অঙ্গ,লি পর পর স্থাপন করিবেন, তাহ! হইলেই নাড়া 





(১) বুদ্ধা্ুলির পরেই যে অঙ্গুলী (২) তর্জনীর পরেই (৩) মধ্য 
মার পরেই । 
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যে তাবে স্পন্দিত হইতেছে তাহা অনায়াসে বুঝা যাইকে। 
পুরুষের দক্ষিণ ও স্ত্রীলোকের বাম হস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিয়। 
রোগ নিণয় করিতে হয়? কিন্তু কাহারো স্বভাবতঃ বামহস্তে 
কাহারও বা! দাক্ষিণ হস্তে উহ প্রবল থাকে স্থৃতরাং স্ত্রীহ হউক, 
আর পুরুষই হউক, রোগীর কেবল এক হস্ত দেখিয়। ছাড়ির। 
দেওয়া সঙ্গত নহে, এক হস্ত মাত্র দোখলে অনেক দময়ে শ্রমে 
পড়িতে হয়। কোন কোন হষ্ট-পুষ্ট নুস্থকাক্স ব্যক্তির নাড়ী 
আপাততঃ বড় মৃছুগতি ও ক্ষীণ বলিরা অনুভূত হয়, কিন্কু তাই 
ৰলিক্াই তাহাকে ছব্ধল বা রুগ্ন জানিতে হইবে না--সেকপ 
তাহার শ্বাভাবিক। 

সাধারণতঃ নাড়ী প্রাতঃকালে (কফের সমন্ধ) মুদুগতি, 
মধ্যাহ্রে ( পিভ্তের সময় ) চঞ্চল ও উষ্ণ এবং সন্ধ্যাকালে (বারুর 
সময় ) নাড়ীর গতি অধিকতর তীব্র ভাবে স্পন্দিত হইয়া থাকে । 
আবার ইহাও দেখ যায় যে ব্যক্তি-বিশেষে নাড়ীর উক্ত গতির 
তারতম্য হুইয়া থাকে,_কফ-প্রধান ব্যক্তর নাড়ী নখ্যাহে বা 
সন্ধ্যাকালে সমধিক স্পন্দিত হয় না এবং পিত-গ্রধান ব্যক্তির 
নাড়ী প্রাতঃকালেও তাদৃশ মুছ্গতি হয় না। এক মিনিটে 
বুদ্ধের নাড়ী যতবার স্পন্দিত হর, যুবার তদপেক্ষা বেশী বার, 
স্গান্দত হয়, আনার ঘুবার নাড়ী এক মিনিটে ববার 
স্পনিত হয়, শিশুর নাড়ী তদপেক্ষা আরো বেশী বার 
স্পন্দিত হইয়া থাকে--ইহ: স্বাভাবিক ; অতএব রোগ 
পরীক্ষাকালে শিশুর গাত্রের বাগ্িক উত্তাপ দেখিরা ধেন: 
তাহার বিঅর-নাড়াতে জর ভ্রম না! হয় অথবা বাহিক উত্ভাপের 
অভাববশতঃ বৃদ্ধেদ »এর নাড়ীতেও জর নাই* বলিয়া ভ্রম নঙ 
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ছয়। জ্বরের অবস্থায় শিশুর স্বভাব-চঞ্চল নাড়া অত্যগ্তই চঞ্চল 
হইয়া) পড়ে। পান্চান্য মতে সুস্থাবস্থায় শিশুর নাড়াতে এক 
মিনিটে ১৩৩ হইতে ১৪০ বার, ঘুৰার এক মিনিটে ৭০ হইতে 
৮০ বার এবং বুদ্ধের এক মিনিটে «৮ হতে ৬৫ বার ম্পন্দন 
হুইয়া থাকে । 


বাত-পিন্ত-কফান্নারে নাড়ীর গতি । 

বাহুর আধিক্যে নাড়া জলৌকা (ভোক) ও সর্পের 
ন্যায় বক্র, ক্রনিক-লম্ফমান, দোলারি৩-গতি ও কিঞ্চিৎ ভ্রুত 
হয়, অর্থাৎ কথন €ভৌকের ন্যায় সন্গুখাদকে ট্যানয়া টানিয়া 
চলিতে থাকে, কথন ৰা সাপের মত একবার এপাশে একবার 
ওপাশে বেন ঠোঁলয়া ঠোপয্া (স্বাভাবিক অপেক্ষা ) ঈবত দ্রুত 
যায়। পিন্তের আধিক্যে নাড়া কাক ও তেকের ন্যায় অর্থাৎ 
তত প্রাপ্ত কাক ও ভেক যেমন শশব্যস্তভাবে ভূমির উপরো পাড়কৃ- 
পিডিক্‌ পিড়ক্‌ করিয়া দভ্রতপনে অগ্রপূর হয় তেমনি [পত্তের 
নাড়া জ্রত,চঞ্চল ও হুক্মভাবে কেবণ সঞ্মুখ-টানে নাড়তে থাকে । 
কফের প্র কোপে নাড়াৰ গতি হংস ও পারাবতের ন্যায় 
হয় অপাহ ভারবাহা ব)ক্তি যেমন প্রতিপদ আপনাকে আপনি 
টানিরা লহয়া যাইতে থাকে, সেইরপে শ্লেকখার নাড়া ঈষৎ 
স্কুল, মুদ্ুগতি ও যেন ভারাক্রান্ত ভাবে ম্পান্দত হয়। 


রোগানুঘায়িক নাড়ীর গতি। 
জ্বর হইলে নাড়ীর গঠি স্বাভাবিক-অবস্থা অপেক্ষা উষ্ণ ও 
অধিকতর বেগশালা হয়। বাতত্তবরে নাড়ী ঈবদুষ্ণ, ঈবং-স্ুল 
কঠিন (চাপদ্িলে যেন নামিতে চায়না) ভ্রুত ও দোলায়িত- 
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গতি হয়। পিতহ্তররে নাডী উষ্ণ, ক্স, অতিদ্রত, সবল ও 
দীর্ঘ (অর্থাৎ বায়ু ও কফের নাড়ী পর্য্যন্ত বিস্তুত) বলিয়া বোধ 
হয়। শ্লেগ্জ্বরে নাড়ী উষ্ণতা-হীন, ধীরগতি ও কোমল- 
আবরণ-কর্তৃক-আবুভ-ব বোধ হয়। বাঁতপিভঙ্তবরে নাড়ী 
চঞ্চল, দোলায়মান, ঈবৎ স্থূল ও কঠিন ( অর্থাৎ চাপ দিতে যেন 
একটু জোর লাগে, কোনরূপ আবরণ শুন্য, ও মস্ণ ) এবং 
বেহালার তার টিপিলে যেমন বোধ হয়, তেমনি অনুসৃত হয়। 
বাতশ্রেক্বজ্বরে নাড়ী পুষ্টাঙ্গ, কর্কশ মাবরণ-দ্বারা আবৃত- 
বত, অল্পোষ্চ ও ঘৃছুগতিথুক্ত বোধ হয়। পিন শ্রেরজ্বরে উফ, 
চঞ্চল, অন্ন স্ফীতাঙ্গ, বেগবতী অথচ শিথখিল-স্পন্দ হয়। 
বিসুচিকারোগে প্রথমে বাতশ্রেশ্ম, পরে পিত্তশ্নেস, শেষে বাত- 
পিত্তের নাডী প্রাপ্ত হয়, কখন দ্রুত কথন মৃদ্গামী হয়, কখন 
অবসন্ন ও কখন তীক্ষ বোধ হয়। 
অঙজীর্ণে__নাড়ী কোমলতাহীন, বুদুদ-পুর্ণের ন্যা, হ- 
প্রায়, বাহোর বেগকালে দ্রন্তগতি এবং উদরের স্থির অবস্থায় 
নাড়ী স্থিরগতি হয়। 
গ্রহণীতে-_পাদ-স্থিত নাড়ী হংসের ন্যায় মন মন্দ এবং 
কর-স্থিত নাড়ী ভেক-গতির ন্যায় লম্ষমান হর। অথব। 
এইব্ূপ হইলে তাহার গ্রহণী হইবার আশঙ্কা আছে। 
কোন্ঠ বদ্ধ ও মুত্রকৃচ্ছ রোগে-নাড়ার গতি শ্রেম্সার 
নাড়ীর ন্যান় বোধ হয়, অর্থাৎ নাড়ী পুষ্ট, ভারাক্রান্ত, কষ্ট- 
গতিযুক্ত হুয়। 
প্রমেহ রোগে-+নাডী গ্রন্থি বিশিষ্টারন্যায় বোধ হয়। এবং 
বাত-পিন্ত-কফের যেটী প্রধান থাকে তাহার লক্ষণও প্রকাশ পায়। 
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বায়ুজনিত শুলে_ নাড়ী বক্রগামিনী, পিন্ত শূলে নাড়ী 
তীক্ষ ও তাঁপ-যুন্তা ও উদ্বারাধ্বান যুক্ত শ্রেনম্রশুলে নাড়ীতে পুষ্টি 
অনুভূত হয়। 

পা রোঁগেনাড়ী ুঙ্গা, দ্রতগতি ও পিত্তের লক্ষণ- 
বিশিষ্ট হয়। 

অর্শ; রোঁগে- নাভী তন্তর ন্যায় সস্ম, বক্র ও দ্রুতগামী 
হয়। 

মুচ্ছ! রোগে-_নাঁডী গম হয় এবং বাষুর প্রাধান্য 
ধশতঃ নাভীর নানারূপ গতি প্রকাশ পায়। 

কাম রোগে নাড়ী চঞ্চল অথচ ক্ষীণ, হিক্াঁরোগে 
জ্রতগতি ও কম্পনশীল, ক্রিমিরোগে ক্ষীণ ও গড়তাপন্ন, 
্তপিত্তে জ্রতগতি ও কঠিন। 

যক্ষা রোগে-_-তন্তবৎ সুক্ষ, চঞ্চল ও নমনশীল অর্থাং 
চাপদিলে অনায়াসে মত হয়। 

সন্নিপাত জ্বরে ঝ| বিকারাবস্থার-_কথনও নাড। 
স্কুল, কখনও সুক্ষ, কথন ও মৃগ্গতি, কখনও শীত্রগতি। কখন ৪ 
উষ্ণ, কখন শীতল বোধ হয়। কথনও নাড়ী ধীরে ধীরে গমন 
করে, কখনও বা শীঘ্র শীঘ্র গমন করে, কখনও শ্ুত্র-সঞ্চাবে 
ন্যায়, কোন সময়ে একদিকে হেলিয়া হেলিয়] যায়, কথনও বা 
তজ্জনীতে একবার বোধ হয়, একবার বোধ হয় না, এবং কখন 
ক্রমে হৃক্ষ হইয়। নাশ পায়, কখনঃমণিবন্ধ ছাড়ির উর্ধে উত্ঠির 
যায় এবং পুনর্বার স্বস্থানে নামিয়া আইসে। নাড়ীর সৃত্যু-সুচক 
গতি 2-- 
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শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত ও গাত্রদাহ বর্তমানে নাড়ী অত্যন্ত 
ললীতল বোঁধ, অথবা শরীর শীতল কিন্ত নাড়া তাপধুক্ত হইলে 
রোগীর প্রাণ সংশয় হয়। যে রোগীর নাড়ীর গতি তর্জনী 
স্থানে অনুভব হয় না, তাহারও শীঘ্র মুত্যু হয়। তজ্জনী 
স্থান কিঞ্চিত চাপিয়া ধরিলে যে রোগীর নাড়ার গতি অঙ্গ,লীর 
মধ্যস্ত বোধ না হইয়া! কেবল সেই অঙ্গ,লির এক পার্খে পুনঃ পুনঃ 
আহত হইতে থাকে সে রোগীর মুত্যু নিশ্চিত। ধদি নাড়ী 
হ্বস্থান ত্যাগ করে, এবং হয়ে তাত্র জাল। খা বাথ! উৎপন্ন 
হয়, তাহা হইলে রোগা সেই জালা ব! ব্যথা পধ্যস্ত জীবিত 
থাকে । একটী রেখার ন্যায় শুম্মু নাড়ী নিশ্চলভাবে অবস্থিত 
বোধ হইলে রোগীর মৃত্যুকাল উপস্থিত জাশিবে। কেবল অনা- 
মিকার অদ্ধভাগমাত্র স্কানে নাড়ীর গতি বোধ হইলে, সত্ব মৃত্যু 
হয়। সবলের ছুন্বল নাড়ী এবং দরব্বলের নল নাড়া মুত্যু-সচক। 
অপমৃত্যুর সময়েও নাড়ী ঠিক্‌ মন্নিপাতের লক্ষ বিশিষ্ট হইবে। 


ওবধের মাত্রানিণয় | 


মাত্র! বিষয়ে শাস্ত্রে পিখিত আছেঃ 
“মাত্রায় নাস্ত্যবস্থানং দোষ মগ্রিং বলং বয়ঃ। 
ব্যাধিং দ্রব্যঞ্চ কোষ্ঠঞ্চ বাক্ষ্য মাত্রাং গ্রর়োজয়েৎ ॥* 
অথাৎ মাত্রার নিদিষ্ট নিয়ম কিছুই নাই ; দোষ, আগ্নি, বল, 
বয়্ঃক্রম, ব্যাধি, দ্রব্য ও কোন্ভ বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করা 
কর্তব্য। 
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(১) দোষ অর্থাৎ বাযু, পিতৃ, কফ বিবেচনা! করিয়। 
মাঞ্রা নির্ণয়, ঘথা--বাযুপ্রধান ধাতুর লোকের শ্রেম্মরোগ হইলে 
শ্লেম্মহর ওঁষধধের মাত্রা কিছু কম করিলেই ভাল হয়। কিন্তু 
প্রর্ূপ ধাতুর ব্যক্তির বাতব্যাধি হইলে বাতহর গুঁধধের মাত্র! 
যথাসম্ভব অধিক হওয়া আবশ্তক। 

(২) অগ্রি-অনুসারে মাত্রানির্ণয়, ষথা_-মন্দাগ্নি-বিশিষ্ট বাক্তি- 
দিগের পক্ষে “ছাগলাদ্য” গ্রভৃতি ঘ্বৃত-ঘটিত ওঁষধ অল্পমাত্রাক়্ 
দিতে হয়; অথব| প্রভূত ভোজন-ক্ষম বিশাল-দেহ ব্যক্তিকে 
কোনও একটা ওষধ অপেক্ষাকৃত গুরুতর মাত্রায় দেওয়া বিধেয়। 
এ স্থলে একটী রহস্তজনক দৃষ্টান্ত মনে পড়িল-_-আমি যখন 
৮ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের চরণান্তরালে আয়ুর্বেদ শিক্ষা 
করিতাম তখন একদিন তাহার পরিচিত একটী ব্রাহ্মণ তাহার 
নিকটে আমিলেন,_ ব্রাহ্মণটার সামান্য রকমের অজীর্ণ রোগ । 
রুবিরাজ মহাশয় তাভাকে প্রায় ২০টা প্বুহৎ-অগ্রিকূমার» একবারে 
একসঙ্গে সেবন করিতে দিলেন । এই বিশ্ময্নকর-ব্যবস্থার কারণ 
জিজ্ঞানী করায় তিনি বলিলেন-_-“এই ব্রাহ্মণটার নাম “আধ- 
মোমে ঠাকুর'-+ইনি আধমণ মিষ্টান্ন অনায়াসে খাইতে পারেন-- 
ইহার আহাগশক্তি অদ্ভুত * * *।৮ 

(৩) বলানুযায়ী মাত্রানির্ণয়, যথা-কোমলাঙ্গী স্ত্রীলোকের 
জন্য ওধধের মাত্রা অনেকন্তুলে নির্দিষ্অপেক্ষা কম করিতে 
হয়। অথবা, আমাদের এই মুছুবীর্ধ্য কবিরাজী বড়ী কোনও 
পাঞ্সাবী বা ইংরেজকে অথবা! গ্রামীয় মহা-বলিষ্ঠ কৃষককে দিতে 
হুইলে মাত্রা অবশ্তই বাড়াইতে হয়। 

(৪) বয়সানসারে মাত্রা, যথা--পুর্ণ-বয়ন্ক ব্যক্তির মাত্রা 
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অপেক্ষা শিশুর মাত্রা অনেকাংশে অন্ন হওয়া! উচিত। পঞ্চমবর্ষ 
পর্যন্ত দিকি, তাহার কমে অষ্টমাংশ বা] যোড়শাংশ দেওয়া 
উচিত। কিন্তুক্ষীণশিশুর পক্ষে, একই ওঁষধের মাত্রা, বলবান্‌ 
শিশুর মাত্রা অপেক্ষা কম করিতে হইবে। 

(৫) ব্যাধি অন্থসারে মাত্রা, যথা_-স্বপরদোধ, হিষ্রিরিরা, 
বমিরোগ, জরাতিসার, গর্ভিণীর রোগ, বসন্ত, ওলাউঠ। প্রহ্র্ত 
রোগে অগ্নওষধ ব1 মুছ ওবধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । 

(৬) দ্রবা (উষধ ও ওবধোপকরণ) অনুষাযী মাত্রা, ঘথ1»- 
তান, সপবব, জরপাণ গ্রহতিঘটত ওউধধ অবগ্তই অনপরিমাণে 
প্রয়োগ কন্তিব্য । 

(৭) কোন্ঠ বিবেচনা-পুক্বক মাত্রাঁনির্ণয়, বথ।_-খাঙার প্রা 
কথন ওষধ সেবন অভ্যন্ত নাহ অথবা ধাহার অন্ন র্রেচক-গুৰঝে 
অধিক মলভেদ হয় এরূপ মুছুকোগ্ভ ব্যক্তির জন্য মাতা লঘু 
কিন্ত ঘিনি স্দার্ঘকাল বহুবিধ গুঁধধ সেবন করার ওৰবে 
প্রভাবকে সহস। অনুভব করিতে পারেন না কিম্বা বাহাব 
রেচকাদি গুঁবধের দ্বারা কিছুতেই কোষ্ঠ চালিত হর না এক্ধপ 
ক্রুরকোন্ঠ ব্যক্তির পক্ষে মাত্রা অধিকতর হওয়! আবগ্তক । 

ওধধ লঘুমাত্রায় অকার্ধযাকর এবং অতিমাত্রার অনিইদনক 
হইয়। থাকে, অতএব মাতা! বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা! আবগ্তক। 


এপস 


অনুপান-প্রয়োগ | 
অধিকাংশ আযুর্বেদীয় ওঘধের শক্তি অনুপানের উপরে 


নিভর করে। বেশ. বিবেচন। পূর্বক অন্ুপান প্রয়োগ করিতে 
১ 
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পারিলে সামান্য ওবধে অধিক ফল দেখান যায়। স্বর্গীক্ 
গঙ্গাপ্রদাদ মেন কখন কখন গেরিমাটার গুড়া দিয়া অন্যান্য 
চিকিৎসকের পরিত্যক্ত ছুঃদাধ্যরোগ আরোগ্য করিতেন---কিন্ত 
সেকি গেরিমাটীর বলে ?--কখনই নহে, সঙ্গে যে একটা অতি 
চমত্কার অন্ুপান দিতেন, তাহারই বলে; ইহাতেই বুঝ। যায় 
তাহার দ্রবাগুণবিষয়ে কত গভীর জ্ঞান ছিল! এই পুস্তকে ষে 
ুবধের ষে যে অনুপান লিখিত হইয়াছে সেগুলি ব্যতীত আর 
কিছু দিতে হইবে ন৷ এমন নয়, অন্ুপানের কিছু বাধাবাধি নিয়ম 
নাই) বুদ্ধি-বিবেচনাপুর্বক আবশ্তক মত নানা সময়ে নানা 
প্রকার করিতে হয়। কখন একটা পাতার রস (যেমন পলতার 
রস) কখন ছ তিনটী দ্রব্যের বন (যেমন আদা, বেলপাতা ও 
শেকালিকা পাতার রস) কথন কোন একটা দ্রবোর চূর্ণ (যেমন 
পিপুলচুণণ) কখন ছু তিন বস্তর চূর্ণ (যেমন প্লীহায় হিং, পিপুল ও 
সৈন্ধবচুণ অথবা কাশে পিপুল, বংশলোচন ও ময়ুবপুচ্ছ ভম্ম ) 
কথন বা একটী পাচন (যেমন নবকার্ষিক পাচন,মাষবলার্দি পান 
ইত্যাদি) অনুপান-দ্বরূপ ব্যবহার করিতে হয়। পরস্থ যদিও 
ধ্রবূপে অনুপানের বিভিন্নত। হইয়া থাকে, তথাপি কতকগুলি 
অন্ুপান সাধারণতঃ একপ্রকার নির্দিষ্ই আছে, সেগুলি এইঃ-- 

নব্বরে- আদার রস, বেলপাতার রস, তুলসীপাতার 
রূল, পানের রস, পল্তার রস ইত্যাদি। 

পুরাতনজ্বরে-_শেফালিকাপাতার রদ, পন্তার রস, 
চিরতার গল, কালমেখের রস, ঘুস্ড়া বা নান। প্রকার পাচন। 

অজীর্ণে--কপুরের জল, চালুনির জল, মুথার রস, 
নেবুর রস, চুণের জল ইতাঁদি। 
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আমাঁশয়ে-_থুলকুড়ীর রস, জীরাভাজার গুড়া, আমরু- 
লের রস, মুখার রস, বেলশু'ঠের কাথ, কচিবেল-পোড়। ইত্যাদি । 
রক্তামাশয়ে-কুক্সিমার বস, খুলকুড়ির রস, নিমুখী 
ব। আকন্দের রস, জামাপাতা, পেয়ারাপাতা বা ডালিমপাতার 
রস, ছুর্বার রস, কুড়চির ক্কাথ, গোয়ালিয়। লতার রস ইত্যাদি । 
কাশে-বচচুর্ণ, পিপুলচুর্ণ আদার রম, পানের রস, 
কপ্পূর ইত্যাদি । 
শ্বাসে__অটামাংসীচুর্ণ, বচচুর্ণ, হিং ও কপূর, ঝড় এলাচ- 
বাটা, কণ্টকারীর রন, কুলবাজের শাস ইত্যাদি । 
অর্শে_জঙ্গীহরিতকীচুণ, ত্রিফলার জল, ছুববার রস, 
আয়াপানার রস, ওলকচুচুণ, মাখন মিশ্ী| ও নাগেশ্বর ইত্যাদি। 
ত্রিমিতে__চুণের জল, আনারদ.পাতার রদ, বিড়ঙ্গ- 
ভিজান জল, ভাটপাতার রস ইত্যাদ্দি। 
পাতুরোগে-_দারুহরিদ্রার কথ, কাচা হলুদ ও পল্তার 
বূস, কুলেখাড়ার রম, পুননবার রস ইত্যাদি। 
রক্তপিতে--বাদকপাতার রস, আক্মাপানার রস, যত. 
ডুমুরের রস, শেওড়া-পাতার রস, পুরাতন কুমড়ার জল ইত্যাদি। 
বমিরোগে--ডাবের জল, ত্রিফলার জল, কাচা আম- 
লকীর রস ইত্যাদি। বাতরক্তে গুলঞ্চের রস, শতমূলী-অনস্ত- 
সুল-ও গুলঞ্চের কাথ, ছাতিমছালের রস ইত্যাদি। কষ্টে 
নিমপাতার রন, শরপুজ্ঘের রদ, চালমুগরার কাথ, পঞ্চনিস্বের 
কাথ ইত্যাদি। বাতিরোগে আদার রল ও সৈন্ধব চুর, রেল- 
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পাতার রস, নিশিন্দাপাতার রম, রন্থনের রম ইত্াদি। 
অশ্রপিভে চণের জল, ধনে-পলতাল ক্কাথ, কচ আমলকার 
রস, কাগঞ্জীলেবুর রদ, মউরী-গোলাপফুল-ও জাঙ্গীহরিতকীর 
কাখ ইত্যাদি। আব-যুক্তমেহে দিুলছাণের রস, কচি 
পিমুলমুলের রস, বজ্তডুনুরের রস, কাচা আমলকীর রস, গঁদ- 
ভিজান জল, বাবলাপাতার রস ইত্যাদি। জ্বালাধুক্ত যেহে 
কাচাহলুদের রস, গ্যাদাপাতার রন, কাবাবচিনির গুড়া, ছব্বার 
বস, আয়াপানার রদ, সোরার জল, তিসি-ভিজানজল হত্যাদি। 
মুত্রকৃচ্ছে বরুণছালের কাথ, পাথরকুচা, পুননৰা বাকুলেখাড়ার 
রস। বহুমূত্রে বিঙ্ষা-পোড়ার রগ, তেলাকুচার শিকড়ের রস, 
জামের বাঁচর গুড়া, বজ্ঞভুমুরের বাঁঠির ওডা, মোঠার রপ। 
রক্তপ্রদরে ছব্ার রন, ত্রকলার জল, অশোকছালের কাথ। 
শ্বেতপ্রদরে ক্কষ্চতিলবাটা, গ্যাদাপাতার রস, খএরকাষ্ট ও 
মঞজিষ্ঠার কাথ। বায়ুরোগে শতমুলার রম, ধারোষ দুগ্ধ, 


ভ্রিফলার জণ ইত্যাদি) 


